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সর্ববস্বত্ব সংংরক্ষি�ত। প্রকাাশকে�র অনুুমতি� ব্যযতীীত বইটি�র কো�োনো�ো অংংশ যে�কো�োনো�ো উপাায়ে�ই হো�োক ইলে�কট্রনি�ক 

বাা প্রি�ন্ট মি�ডি�য়াায় পুুনঃঃপ্রকাাশ সমূ্পূর্ণণ নি�ষি�দ্ধ। স্ক্যাা�ন করে� ইন্টাারনে�টে� আপলো�োড করাা কিং�ংবাা ফটো�োকপি� অথবাা 

অন্যয কো�োনো�ো উপাায়ে� প্রি�ন্ট করাাও অবৈ�ধ এবংং আইনত দণ্ডনীীয়।



কাালি�-কলম দি�য়ে� লি�খে� শে�ষ হয় নাা 
প্রি�য় মাা-বাাবাার প্রতি�দাান।

মো�োনাাজাাত করি� আল্লাাহর কাাছে�,তাঁঁ�দে�র 
জাান্নাাত করো�ো দাান।

‘সন্তাানে�র পক্ষ থে�কে� প্রি�য় পি�তাামাাতাার
প্রতি� আমাার বি�নম্র নজরাানাা’



প্রকাশকের বার্্ত তা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইলাননর পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত 

হলো�ো লেখক জনাব আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদুদ-এর রচিত মহানবীর জীবনীভিত্তিক অসাধারণ 

একটি আলো�োচনা গ্রন্থ—“আল মাহী-উল-মুলক”। 

আখে�রি� নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর পবি�ত্র জীীবন মাানবজাাতি�র জন্যয সর্বো�ো�ত্তম আদর্শশ। 

এই বইটি�তে� তাঁঁ�র জীীবনে�র বি�ভি�ন্ন দি�ক অত্যযন্ত সহজ ও হৃদয়গ্রাাহীী ভাাষাায় বি�শ্লে�ষণ ও 

উপস্থাাপন করাা হয়ে�ছে�। বইটি� সাাজাানো�ো হয়ে�ছে� নবীীজি�র আকর্ষষণীীয় ব্যযক্তি�ত্ব, তাঁঁ�র জীীবনে�র 

যো�োগসূূত্রতাা, নবুয়তে�র সত্যযতাা, ইসলাামে�র শ্রে�ষ্ঠত্ব, সাাহাাবি�দে�র মহাান অবদাান এবংং নবীীজি�র 

জীীবনে�র বি�দাায়ীী মুুহূূর্ততসহ গুরুত্বপূূর্ণণ অধ্যাা�য়ে� বি�ভক্ত করে�। 

আশা করি গ্রন্থটি পাঠের মাধ্্যমে পাঠকদের অন্তরে নবীজির প্রতি ভালো�োবাসা বৃদ্ধি 

পাবে এবং তাঁর সীরাত অনুসরণের প্রতি অনুপ্রেরণা তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত 

লেখক অত্্যন্ত যত্নের সাথে বইটি রচনা করেছেন, যা নবীজির জীবনের গভীরতা উপলব্ধি 

ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্্য সহায়ক হবে। 

নবীীর জীীবনীীভি�ত্তি�ক বি�ভি�ন্ন প্রবন্ধে�র পাাশাাপাাশি� নবীী ও সাাহাাবি�দে�রকে� নি�য়ে� অনে�কগুলো�ো 

পদ্যয কবি�তাাও এই গ্রন্থে� স্থাান পে�য়ে�ছে�, যাা বইটি�কে� একটি� অনুুপম ও স্বাাতন্ত্র্যয বৈ�শি�ষ্ট্যয দাান করে�ছে�। 

আমাাদে�র বি�শ্বাাস, বইটি� বাংং�লাাভাাষীী সকল পাাঠকদে�র জন্যয নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর সীীরাাত 

সম্পর্কে�ে জ্ঞাানাার্জজন ও বি�শ্লে�ষণধর্মীী� আলো�োচনাার একটি� গুরুত্বপূূর্ণণ মাাধ্যযম হয়ে� উঠবে�। মহাান 

আল্লাাহ লে�খকে�র এই মূূল্যযবাান প্রচে�ষ্টাাকে� কবুুল করুন এবংং পাাঠকদে�র জীীবনে� বইটি�র 

কল্যাা�ণ ও প্রসাার ব্যাা�পকভাাবে� ছড়ি�য়ে� দি�ন—আমীীন।

এ কে এম আহ্‌সান হাবীবএ কে এম আহ্‌সান হাবীব
ইলাননর পাবলিকেশন ঢাকা, বাংলাদেশ।ইলাননর পাবলিকেশন ঢাকা, বাংলাদেশ।
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মাায়ে�র কলম

বাাবাা আমাার নাাম রে�খে�ছি�লে�ন উম্মে� হো�োসাাইন ফাাতি�মাা বে�গম। নাাম শুনে� সহজে�ই বো�োঝাা 
যাায়, কাাকে� অনুুসরণ করে� তি�নি� আমাার এই নাামটি� রে�খে�ছে�ন।আমাার জন্ম নি�য়ে� মজাার 
একটি� গল্প আমাাদে�র পরি�বাারে� প্রচলি�ত আছে�। ফজরে�র ওয়াাক্তে�, আমি� যখন পৃৃথি�বীীতে� 
আগমন করি�, আমাার মাা তখন আতুুর ঘরে� ছি�লে�ন। আর আমাার বাাবাা অন্যয একটি� 
ঘরে� সি�জদাায় পড়ে� আল্লাাহর কাাছে� দো�োয়াা করছি�লে�ন। নাামাাজ ও দো�োয়াার একপর্যাা�য়ে� তি�নি� 
ঘুুমি�য়ে� পড়ে�ন এবংং স্বপ্নে� দে�খে�ন, কে�উ যে�ন তাাকে� বলছে�, ‘এই উঠো�ো, তো�োমাার ঘরে� 
মাা ফাাতে�মাা এসে�ছে�।’ ঠি�ক সে� সময়ে� আমাার জন্ম হয়। একজন আমাাকে� কো�োলে� নি�য়ে� 
বাাবাাকে� ডে�কে� বলে�, ‘দে�খে�ন, আপনাার একটি� কন্যা�া সন্তাান হয়ে�ছে�।’ তখনই আমাার নাাম 
রাাখাা হয় ‘ফাাতি�মাা’।

আমাার পি�তাার মো�োট বাারজন সন্তাান—ছয় ছে�লে� এবংং ছয় মে�য়ে�। আমাাদে�র প্রত্যে�েক 
ভাাইবো�োনে�র নাামই নবীী মুুহাাম্মদ (সাা.)-এর নাাম ও ঐতি�হ্যে�ের সঙ্গে� সুুন্দরভাাবে� সংংশ্লি�ষ্ট। 
যে�মন, আমাার বড় দুুই ভাাইয়ে�র নাাম—আবুুল কাাসে�ম মুুহাাম্মদ মাাহবুুবুুল ইসলাাম এবংং 
আবুুল বাাসাার মুুহাাম্মদ মাাসউদ। আমাার বড় আরে�ক বো�োনে�র নাাম উম্মে� সাালমাা জয়নব 
বে�গম। তে�মনি�ভাাবে� বাাকি� ভাাইবো�োনদে�র নাামে�ও নবীীজি�র নাামে�র ছোঁ�ঁ�য়াা ও ঐতি�হ্যয সমাানভাাবে� 
বজাায় রয়ে�ছে�। আলহাামদুুলি�ল্লাাহ। নাাম রাাখাার এই নি�র্দি�িষ্ট ধরন দে�খে� নিঃ�ঃসন্দে�হে� বলাা 
যাায়, আমাার পি�তাার চি�ন্তাা-চে�তনাায়, বি�শ্বাাসে� ও জীীবনদৃৃষ্টি�তে� রাাসূূল (সাা.)-এর প্রতি� 
গভীীর ভাালো�োবাাসাা ও শ্রদ্ধাাবো�োধ জাাগ্রত ছি�লো�ো । কি�ন্তু আল্লাাহর ইচ্ছাায়, মাাত্র দশ বছর 
বয়সে�ই আমি� আমাাদে�র পি�তাাকে� হাারাাই; তি�নি� ১৯৫১ সাালে� ইন্তে�কাাল করে�ন।

আজ বহু বছর পর, আমাার প্রি�য় ছো�োট সন্তাান যখন তাার পরি�ণত বয়সে� রাাসূূল 
(সাা.)-কে� নি�য়ে� একটি� বই প্রকাাশ করতে� যাাচ্ছে�, তখন আমাার মনে� হচ্ছে�, এটি� 
আমাার পি�তাার নবীীর প্রতি� ভাালো�োবাাসাার সে�ই ঐতি�হ্যে�েরই এক অনন্যয ধাারাাবাাহি�কতাা, 
আলহাামদুুলি�ল্লাাহ।আখে�রি� নবীীর উম্মত হি�সে�বে� তাঁঁ�র প্রতি� শ্রদ্ধাা ও ভাালো�োবাাসাা আমাাদে�র 
সবাার হৃদয়ে�ই সকল সময়ে� সজীীব। আমাাদে�র পি�তাা যে�মন আমাাদে�র সে�ই মহাান নবীীর 
আদর্শে�ে গড়ে� তুুলে�ছে�ন, তে�মনি� আমি�ও চে�ষ্টাা করে�ছি� আমাার সন্তাানদে�রকে� সে�ই 
ধাারাাবাাহি�কতাায় গড়ে� তুুলতে�।



তবে�, নবীীর প্রতি� ভাালো�োবাাসাা বি�ভি�ন্ন মাানুুষ ভি�ন্ন ভি�ন্নভাাবে� প্রকাাশ করে�, তাার রুচি�, 
শি�ক্ষাা, মে�ধাা ও দক্ষতাা অনুুযাায়ীী এবংং সে�টাাই স্বাাভাাবি�ক।একজন মাাতাা হি�সে�বে�, আমাার 
সন্তাানে�র প্রথম গ্রন্থ প্রকাাশে�র এই মুুহূূর্তে�ে আজ আমি� অত্যযন্ত আনন্দি�ত ও গর্বি�িত—বি�শে�ষ 
করে� যখন এটি� এই জগতে�র সর্ববশ্রে�ষ্ঠ মাানুুষ, নবীী মুুহাাম্মদ (সাা.)-এর জীীবন ও আদর্শশ 
নি�য়ে� রচি�ত।

এই বি�শে�ষ দি�নে�, অন্তরে�র গভীীর থে�কে� এই দো�োয়াাই করি�—মহাান আল্লাাহ যে�ন 
কি�য়াামতে�র দি�নে� আমাার পি�তাা-মাাতাা, আমাার পরি�বাার ও সন্তাানসহ সকলকে� আখে�রি� 
নবীীর উম্মতে�র মধ্যে�ে অন্তর্ভুু�ক্ত করে�ন এবংং জাাহাান্নাাম থে�কে� মুুক্তি� দি�য়ে� জাান্নাাতে�র মর্যাা�দাা 
আসীীন করে�ন। আমীীন।পরি�শে�ষে� এই বই —“আল মাাহীী উল মুুলক”—এর সর্বাা�ত্মক 
সাাফল্যয, প্রচাার ও প্রসাার কাামনাা করছি�। আল্লাাহ আমাার সন্তাানে�র এই প্রচে�ষ্টাাকে� কবুুল 
করুন। আমীীন।

আবদুুল্লাাহর মাা
উম্মে� হো�োসাাইন ফাাতে�মাা বে�গম



নিজের কৈফিয়ত

আমি কো�োনো�ো কবি, লেখক বা সাহিত্্যযিক নই। আমি মাদরাসায় পড়়াশো�োনা করা কো�োনো�ো ছাত্র 

বা আলেমও নই। আমার নেই ইসলাম নিয়়ে বিস্তর পড়়াশো�োনা বা এই সম্পর্্ককিত কো�োনো�ো 

ডিগ্রি। আমি অত্্যন্ত সাধারণ একজন মুসলিম এবং শেষ নবীর উম্মতের দাবিদার হিসেবে 

আল্লাহর এক নগণ্্য বান্দা।

আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি, ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে চলার চেষ্টা 

করি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আমাদের হৃৎস্পন্দনের মতো�ো সার্্বক্ষণিক একটি বিষয়, নবীর 

প্রতি ভালো�োবাসা আমাদের জীবনের মূল শক্তি। আমরা ঈমানকে সবচেয়়ে বড় সম্পদ 

হিসেবে দেখি, নবীর উম্মত হওয়়াকে সবচেয়়ে গৌ�ৌরবময় বলে মনে করি এবং পরকালে 

জান্নাতপ্রাপ্তিকে মানবজীবনের চূড়়ান্ত সফলতা হিসেবে বিশ্বাস করি। নবী আমাদের পথের 

আলো�ো, মাথার মুকুট, চো�োখের শিরো�োমণি, আবেগ ও ভালো�োবাসার কেন্দ্র এবং কিয়়ামত পর্্যন্ত 

আমাদের সকলের জন্্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এক অনুপম আদর্্শ।

নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীীবনীী নি�য়ে� বি�ভি�ন্ন সময়ে� বি�ভি�ন্ন ধরনে�র বই পড়ে�ছি�, পড়াাশো�োনাা 

করে�ছি� এবংং জগদ্বি�খ্যাা�ত আলে�ম ও স্কলাারদে�র অনে�ক লে�কচাার শুনে�ছি�। এভাাবে� নবীীর পবি�ত্র 

জীীবন সম্পর্কে�ে কি�ছুটাা জাানাার সুুযো�োগ হয়ে�ছে�, আলহাামদুলি�ল্লাাহ। এই সুুযো�োগে� কৃৃতজ্ঞতাা 

প্রকাাশ করছি� তাাদে�র প্রতি�—সকল শি�ক্ষক ও উস্তাাদদে�র প্রতি�, যাাদে�র কাাছ থে�কে� এই 

সংংক্রাান্ত জ্ঞাান অর্জজন করে�ছি�। এই সকল উস্তাাদ ও শি�ক্ষকদে�র মাাধ্যযমে� নি�জে� যাা জে�নে�ছি� 

এবংং উপলব্ধি� করে�ছি�, সময়ে�র বাাস্তবতাায় বি�ভি�ন্ন সময়ে� নি�জে�র জ্ঞাান ও ধাারণাা মো�োতাাবে�ক 

তাা লি�খে�ছি�।

এ বইটি তারই একটি সংকলন মাত্র। শুধুমাত্র লেখার তাগিদ থেকেই এই বই 

প্রকাশের উদ্যোগ নিয়়েছি, যেন কাল-কিয়়ামতে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়়াতে পারি 



এবং কৈফিয়ত দেবার সুযো�োগ পেতে পারি, যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, 

বান্দা তার মেধা, যো�োগ্্যতা ও সময় দুনিয়়াতে কো�োন কাজে ব্্যয় করেছে। কিয়ামতের সেই 

কঠিন দিনে আমার এই প্রচেষ্টা ও লেখাগুলো�ো যেন তার একটি উত্তম উসিলা হয়। আল্লাহ 

আমাদের নেক নিয়ত ও আমল কবুল করুন।

বর্ততমাান প্রে�ক্ষাাপটে� দে�খাা যাাচ্ছে�, মুুসলি�মরাা তাাদে�র নি�জে�দে�র সমাাজ ও জীীবন থে�কে� 

দ্বীীন ইসলাামকে� দি�নে� দি�নে� দূূরে� সরি�য়ে� দি�চ্ছে�। নবীীর পবি�ত্র জীীবন তাাদে�র আলো�োচনাার 

বি�ষয়বস্তু থে�কে� হাারি�য়ে� যাাচ্ছে�। অন্যযদি�কে� মুুসলি�ম সমাাজে� বি�জাাতীীয় পাাশ্চাাত্যয সভ্যযতাা ও 

ধ্যাা�নধাারণাা এবংং তাাদে�র মতবাাদগুলো�ো দি�নে� দি�নে� শক্তি�শাালীী হয়ে� উঠছে�। নবীীর জীীবনে� 

একদি�ন উমর (রাা.) নবীী صلى الله عليه وسلم-এর সাামনে� তাাওরাাত থে�কে� কি�ছু পাাঠ করছি�লে�ন, তখন নবীী 

 �বলে�ন, কুুরআন নাাজি�লে�র মাাধ্যযমে صلى الله عليه وسلم �এর পবি�ত্র চে�হাারাা রক্তি�ম লাাল হয়ে� যাায়। তি�নি-صلى الله عليه وسلم

পূূর্বববর্তীী� সকল কি�তাাব ও শরি�য়তকে� রহি�ত করাা হয়ে�ছে�।

নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর আগমনে�র ১৪০০ শত বছর পর আজ মুুসলি�মরাা বি�শ্বে�র সবচে�য়ে� 

হীীন ও অপমাানি�ত জাাতি�তে� পরি�ণত হয়ে�ছে�। অথচ ইসলাামে�র আগমনে�র পর, নবীীর 

আগমনে�র পর মুুসলি�মরাা প্রতি�ষ্ঠাা করে�ছি�ল দি�গ্বি�জয়ীী এক উন্নত মাানবসভ্যযতাা। কি�ন্তু আজ 

সে�ই নবীীর উম্মতই পৃৃথি�বীীতে� সবচে�য়ে� নি�র্যাা�তি�ত ও অপমাানি�ত একটি� জাাতি�। আর এর 

একমাাত্র কাারণই হলো�ো, সে�ই মহাান নবীীর আদর্শে�ের পথ থে�কে� মুুসলি�মদে�র সরে� আসাা, তাঁঁ�র 

পবি�ত্র জীীবনীী নাা জাানাা, তাা নি�য়ে� গবে�ষণাা ও বি�শ্লে�ষণ নাা করাা এবংং তাঁঁ�র পবি�ত্র জীীবন ও 

হি�দাায়াাতে�র আলো�োকে� মুুসলি�ম সমাাজ ও চরি�ত্র গঠন নাা করাা।

নবীর প্রতি উম্মতের ভালো�োবাসা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এই জায়গা থেকে আমার 

লেখার ও বই প্রকাশের এই ক্ষু দ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ আমাদের নবীর জীবনকে জানার ও 

মানার তাওফিক দান করুন এবং খিলাফতের সো�োনালি ইতিহাসের মতন দ্বীন ইসলামকে 

মানবসভ্্যতার সকল আদর্্শ ও মতবাদের ওপর আবারো�ো বিজয়়ী করুন। 

মূূলত আল্লাাহর প্রে�রি�ত শে�ষ রাাসূূল মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীীবন আমাাদে�র জন্যয অবশ্যযপাাঠ্যয 

একটি� বি�ষয়। আমরাা যে� মহাান নবীীর উম্মত, তাঁঁ�র জীীবনীী জাানাা প্রতি�টি� মুুসলি�মে�র 

জন্যয অবশ্যযকর্ততব্যয—যাার যাার মে�ধাা, যো�োগ্যযতাা ও পরি�স্থি�তি�র প্রে�ক্ষি�তে�। আমরাা দি�নে�র 



আলো�োতে� যে�মন সব কাাজ করি�, তে�মনি� মুুসলি�মদে�র জীীবনে� পথ চলাার জন্যয হি�দাায়াাতে�র 

আলো�ো হলো�ো কুুরআন। সে�ই কুুরআন যে� নবীীর জীীবনে� নাাজি�ল হয়ে�ছে� এবংং যাঁঁ�র জীীবনে�র 

ধাারাাবাাহি�কতাায় কুুরআন অল্প অল্প করে� বর্ণি�িত হয়ে�ছে�, সে�ই নবীীর জীীবনীী নাা জাানাা 

মুুসলি�মে�র জন্যয মাারাাত্মক অন্যাা�য়।

তবে এই বইটি ঠিক নবীর পূর্্ণণাঙ্গ জীবনী নয় এবং তা আমার লেখার প্রচেষ্টার 

উদ্দেশ্্যও নয়; বরং নবীর জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার আলো�োকে সাধারণ কিছ 

বিশ্লেষণ, অনেকটাই নিজের মতো�ো করে এবং নিজস্ব উপলব্ধির আঙ্গিকে। আমাদের মনে 

রাখা উচিত, মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত শেষ নবীর জীবনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন 

কিয়ামত পর্্যন্ত তাঁর উম্মত নবীর জীবন থেকে প্রয়ো�োজনীয় দিকনির্্দদেশনা পায়। আখেরি 

নবীর জীবন আমাদের আর দশজনের মতো�ো নিছক একটি সাধারণ জীবন নয়, বরং 

মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধায়নে রেখে এই নবীর জীবনকে এমনভাবে সাজানো�ো হয়েছে, যেন 

কিয়ামত পর্্যন্ত আগত মানবজাতি সকলেই এই নবীর জীবনকে অনুসরণ করতে পারে 

এবং তাঁর মহান জীবন থেকে প্রয়ো�োজনীয় দিকনির্্দদেশনা পায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো�ো, বর্্তমান সেক্্যযু লার ভাবধারায় সমাজ ও শিক্ষাব্্যবস্থায় নবীর 

জীবন, নবীর আদর্্শ এবং তাঁর আলো�োচনা অনেকটাই উপেক্ষিত; অথচ মহান আল্লাহ 

পবিত্র কুরআনে তাঁর নবীকে উপাধি দিয়়েছেন ‘উসওয়়াতুন হাসানা’ বা মানবজাতির 

জন্্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্্শ হিসেবে। যাঁর জীবনকে আল্লাহ মনো�োনীত করেছেন তাঁর পাক-

কালাম নাজিল করার জন্্য, যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, যিনি সমস্ত নবীদের নেতা, যিনি 

আসমানেও সম্মানিত, যাঁর নামে আসমানের দরজা খুলে যায়, যাঁর নামে দুআ কবুল হয়, 

যাঁর শাফাআত ছাড়়া কিয়ামতের দিন কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না—সেই নবীর জীবন 

থেকে, জীবনের শিক্ষা থেকে তাঁর উম্মত কীভাবে গাফিল থাকতে পারে?

সে�ই মহাান নবীীর জীীবনে�র বি�ভি�ন্ন ঘটনাা নি�য়ে� ও নবীীর জীীবনে�র বি�ভি�ন্ন ঘটনাার 

উপলব্ধি�র আলো�োকে� প্রবন্ধ আকাারে� আমাার এই লে�খাাগুলো�ো। এবংং নবীীর প্রতি� নি�জে�র 

আবে�গ ও ভাালো�োবাাসাার বহিঃ�ঃপ্রকাাশ হি�সে�বে� কবি�তাার কি�ছু পঙক্তি�মাালাা রচনাা করে�ছি� 

ও পাাঠকে�র সাামনে� তুুলে� ধরাার চে�ষ্টাা করে�ছি�। দরুদ ও সাালাাম সে�ই মহাান নবীীর প্রতি�, 

সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াা সাাল্লাাম।



বই হিসেবে এটি আমার প্রথম প্রকাশ। মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, তাই এই 

বইটিতেও মানবীয়, অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রিয় পাঠককে ভুলত্রুটিগুলো�ো 

ক্ষমাসুন্দর চো�োখে দেখার অনুরো�োধ রইল। বইটিতে যা কিছ ভালো�ো, তা মহান আল্লাহর পক্ষ 

থেকে আর ভুলের সব দায় আমার ওপর। বারবার নিরীক্ষণ সত্ত্বেও বইটিতে যদি কো�োনো�ো 

ভুল চো�োখে পড়ে, বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরো�োধ তা ধরিয়়ে দেবার জন্্য। 

বইটি প্রকাশে যারা সর্্ববাত্মক সহযো�োগিতা করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, উৎসাহ-

উদ্দীপনা দিয়়েছেন, পরামর্্শ দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি শুকরিয়়া জ্ঞাপন করছি। 

আপনাদের এই ঐকান্তিক সহযো�োগিতা ছাড়়া বইটি পাঠক পর্্যন্ত পৌঁছানো�ো আমার পক্ষে  

কখনো�োই সম্ভব হতো�ো না। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান, মহান আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান 

দান করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদুদ

ধানমন্ডি, ঢাকা

mahiulmulk@gmail.com



রাাসূূলুুল্লাাহ صلى الله عليه وسلم বলে�ন:

‘আমাার বহু নাাম রয়ে�ছে�। আমি� মুুহাাম্মাাদ (প্রশংংসি�ত), আমি� আহমাাদ (অত্যযধি�ক প্রশংংসাাকাারীী), 

আমি� আল-মাাহীী (বি�লুপ্তকাারীী), যাঁঁ�র মাাধ্যযমে� কুুফর বি�লুপ্ত হবে�। আমি� আল-হাাশি�র 

(একত্রকাারীী), যাঁঁ�র পে�ছনে� লো�োকদে�র সমবে�ত করাা হবে�। আমি� আল-আকি�ব (সর্ববশে�ষ), 

যাঁঁ�র পরে� আর কো�োনো�ো নবীী নে�ই। আর আল্লাাহ আমাাকে� রউফ ও রাাহীীম (করুণাাশীীল ও 

অতি� দয়াালুু) নাামে� অভি�হি�ত করে�ছে�ন।’

� (সহীহ মুসলিম)



 বুুকে�র মাাঝে� নে�ই সাাগরে�র গভীীরতাা, বুুকে� আছে� নবীীর প্রতি� ভাালো�োবাাসাা।
বি�চাারে�র দি�নে� পাাবো�ো প্রি�য় রাাসূূলে�র শাাফাাআত, মনে� আছে� সে�ই প্রত্যাা�শাা।



শিরো�োনাম বক্তব্্য 

আল মাাহীী-উল-মুুলক (জগতে�র কুুফর ও শি�রক বি�লুুপ্তকাারীী) 

‘লাা-ইলাাহাা’ অর্থথ “নে�ই কো�োন ইলাাহ” একটি� নবুয়তি�, আধ্যাা�ত্মি�ক ও রাাজনৈ�তি�ক মি�শন, 

আর সে�ই মি�শনে�র পূূর্ণণতাা, জবাাব ও সমাাধাান হলো�ো ইল্লাাল্লাাহ, অর্থথ আল্লাাহ ছাাড়াা। তাাই “লাা-

ইলাাহাা ইল্লাাল্লাাহ” এর পুুরো�ো অর্থথ, নে�ই কো�োন ইলাাহ, আল্লাাহ ছাাড়াা। প্রতি�টি� মি�শনে�র যে�মন 

বাাহক থাাকে�, তে�মনি� আল্লাাহর মনো�োনীীত নবীীরাা ছি�লে�ন ‘লাা-ইলাাহাা ইল্লাাল্লাাহ’ বাাণীীর ধাারক 

ও বাাহক। যুুগে� যুুগে� মহাান আল্লাাহ পথভ্রষ্ট মাানবজাাতি�র জন্যয অসংংখ্যয নবীী ও রাাসূূল প্রে�রণ 

করে�ছে�ন—মতাান্তরে� এক লাাখ চল্লি�শ হাাজাারে�রও বে�শি�—যে�ন তাঁঁ�র বাান্দাারাা ‘লাা-ইলাাহাা 

ইল্লাাল্লাাহ’র প্রকৃৃত মর্মম উপলব্ধি� করতে� পাারে� এবংং শয়তাানে�র পাাতাা ফাঁঁ�দ শি�রক ও কুুফর 

থে�কে� নি�জে�দে�রকে� রক্ষাা পে�তে� পাারে�।

মহাান আল্লাাহর প্রে�রি�ত নবীী ও রাাসূূলদে�র ধাারাাবাাহি�কতাায় মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم মাানবজাাতি�র 

জন্যয সর্ববশে�ষ নবীী ও রাাসূূল, যাঁঁ�কে� “খাাতাামুুন নাাবি�য়ি�ন” বলে� পবি�ত্র কুুরআনে� উল্লে�খ করাা 

হয়ে�ছে�, অর্থাা�ৎ তাঁঁ�র আগমনে�র পরে� কি�য়াামত পর্যযন্ত পৃৃথি�বীীতে� আর কো�োনো�ো নবীী ও রাাসূূল 

আসবে�ন নাা। মাানবজাাতি�র জন্যয ‘লাা ইলাাহাা ইল্লাাল্লাাহ’র নবুয়তি� মি�শন আল্লাাহর পক্ষ থে�কে� 

মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীীবনে�র মাাধ্যযমে�ই সমাাপ্ত হয়ে�ছে�। আল্লাাহর একত্ববাাদে�র বাাণীী শে�ষবাারে�র 

মতো�ো ওহীীর মাাধ্যযমে� দুুনি�য়াায় প্রচাারি�ত হয়ে�ছে�। নবুয়তে�র দ্বাার চি�রতরে� বন্ধ করে� দে�ওয়াা 

হয়ে�ছে� এবংং মাানবজীীবন ও সমাাজে�র সকল স্তর থে�কে� শি�রক ও কুুফরকে� সমূ্পূর্ণণরূপে� 

উৎপাাটন করাা হয়ে�ছে�।

মক্কা নগরীর কাবাঘর, যা পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র, প্রথম মানব আদম (আ.) নির্্মমাণ 

করেছিলেন শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্্যযে। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহকে ভুলে 

শয়তানের প্ররো�োচনায় শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়়েছে। এরপর আল্লাহ আবারো�ো নবী 

ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের হিদায়়াতের জন্্য। এই নবয়ত ও হিদায়়াত সূর্্যযের উজ্জ্বল 



আলো�োকরশ্মির মতো�ো, যা জাহেলিয়়াত, কুফর ও শিরকের ঘন অন্ধকারকে দূর করে এবং 

মানুষের অন্তর ও জীবনকে তাওহীদের চেতনা ও বিশ্বাস দিয়ে আলো�োকিত করে।

মানবজাতির হিদায়়াতের ইতিহাসে অসংখ্্য নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে, যারা 

মানবসভ্্যতাকে আলো�োকিত করেছেন এবং ঈমানের ভিত্তিতে উন্নত সভ্্যতা গড়়ে তুলতে 

সাহায্্য করেছেন। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র মিশনের এই মশাল নবীদের হাত ধরে প্রজন্মের 

পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়়েছে। তাওহীদের সেই মশালের আলো�ো কখনো�ো ম্রিয়মাণ হয়়েছে, 

কখনো�ো ধিকিধিকি করে নিভনিভ হয়ে জ্বলেছে আবার পরবর্্ততী সময়ে নতুন নবীর আগমনের 

মাধ্্যমে নবয়তের আলো�ো পুনরায় পৃথিবীতে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়়েছে।

নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর আগমনে�র পূূর্বে�ে মক্কাাসহ সাারাা পৃৃথি�বীী শি�রকে�র অন্ধকাারে� 

গভীীরভাাবে� নি�মজ্জি�ত ছি�ল। মক্কাার প্রতি�টি� ঘরে� তখন শি�রকে�র চর্চাা� হতো�ো, এমনকি� 

আল্লাাহর পবি�ত্র ঘর বাায়তুল্লাাহতে�ও তখন ৩৬০টি� মূূর্তি�ি ছি�ল। মাানুুষে�র চি�ন্তাা-ভাাবনাা, অন্তর, 

রীীতি�নীীতি� এবংং সমাাজে�র রসম-রে�ওয়াাজ শি�রকে�র প্রভাাবে� তখন ব্যাা�পকভাাবে� প্রভাাবি�ত 

ছি�ল। তাাওহীীদে�র আলো�ো যখন পৃৃথি�বীীতে� সমূ্পূর্ণণভাাবে� নি�ভে� যাাবাার উপক্রম হয়ে�ছি�ল, 

তখন জাাহে�লি�য়াাতে�র সে�ই ঘো�োর অন্ধকাারে�—নবীী ইব্রাাহীীমে�র অল্পসংংখ্যযক হাানি�ফাা অনুুসাারীী 

ছাাড়াা সমগ্র মাানবজাাতি� শি�রকে�র অন্ধকাারে� ডুুবে� গি�য়ে�ছি�ল। জাাহে�লি�য়াাতে�র সে�ই ঘো�োরতর 

অন্ধকাারে� ৫৭০ খ্রি�স্টাাব্দে�র ১২ রবি�উল আউয়াাল সো�োমবাারে� মাাতাা আমি�নাার গর্ভে�ে এবংং 

সদ্যযপ্রয়াাত পি�তাা আবদুল্লাাহর ঔরসে� জন্ম নে�ন মাানবজাাতি�র শে�ষ নবীী ও রাাসূূল মুুহাাম্মাাদ 

 । এবংং তাঁঁ�র জন্মে�র ৪০ বছর পর পবি�ত্র রমাাদাানে�র লাাইলাাতুুল কদরে� হে�রাা গুহাার صلى الله عليه وسلم

নি�র্জজনবাাসে� তি�নি� মহাান আল্লাাহর পক্ষ থে�কে� নবুয়ত লাাভ করে�ন। 

‘লাা ইলাাহাা ইল্লাাল্লাাহ’ অর্থাা�ৎ ‘নে�ই কো�োনো�ো ইলাাহ, আল্লাাহ ছাাড়াা’—এই মি�শন শে�ষবাারে�র 

মতো�ো নতুন উদ্যযমে� প্রচাারি�ত হয়। মাানুুষ আবাারো�ো খুঁঁ �জে� পাায় তাার মহাান রবকে�; শয়তাানে�র 

পাাতাা ফাঁঁ�দ শি�রকে�র জাালকে� ছি�ন্ন করে�। পূূর্বববর্তীী� সকল নবীী-রাাসূূলে�র মতো�ো, নবীী মুুহাাম্মাাদ 

 এরও দাাওয়াাতে�র মূূল বাাণীী ছি�ল ‘লাা ইলাাহাা ইল্লাাল্লাাহ’। তি�নি� মাানবজাাতি�কে� আবাারো�ো-صلى الله عليه وسلم

স্মরণ করি�য়ে� দি�য়ে�ছে�ন, তাাদে�র রব শুধুুমাাত্র একজন, তি�নি� মহাান আল্লাাহ। তি�নি�ই আমাাদে�র 

সৃৃষ্টি�কর্তাা�, তি�নি�ই আমাাদে�র বি�ধাানদাাতাা এবংং তি�নি�ই আমাাদে�র রি�জি�কদাাতাা। তাঁঁ�র কাাছ 



থে�কে�ই আমরাা আগত হয়ে�ছি� এবংং দুুনি�য়াার জীীবন শে�ষে� আমরাা আবাারো�ো তাঁঁ�র কাাছে�ই 

ফি�রে� যাাব। দুুনি�য়াার এই স্বল্পকাালীীন জীীবনে�র পরে� রয়ে�ছে� একটি� অনন্ত জীীবন। এই 

জীীবনে�র প্রতি�টি� কর্মে�ের হি�সাাব পরকাালে� মহাান আল্লাাহর কাাছে� দি�তে� হবে�। এক আল্লাাহ 

ছাাড়াা আর কে�উ নে�ই সে�দি�ন মাানুুষকে� ক্ষমাা করাার, বাান্দাার গুনাাহ মাাফ করাার এবংং তাাকে� 

পুুরসৃ্কৃত করাার ও শাাস্তি� দে�বাার। আল্লাাহর পক্ষ থে�কে� এই তাাওহীীদ, রি�সাালাাত ও একত্বে�র 

বাাণীী পৌঁ�ঁছে� দে�ওয়াাই ছি�ল প্রত্যে�েক নবীীর নবুয়তে�র মি�শন।

এই নবয়তের মিশনে তাঁদের প্রধানতম বাধা ছিল মূর্্ততিপজার মাধ্্যমে মহান আল্লাহর 

সাথে কাউকে শরিক করা—শিরকের সকল প্রকার ধারণা, মানুষের তৈরি জাহিল ধ্্যযান-

ধারণা, শো�োষণ-জুলুম ও অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল প্রকার রীতিনীতি 

ও আইনকানুন। নবয়তের মিশনের দায়়িত্ব ছিল একদিকে মানুষের মন-মগজে আল্লাহর 

একত্ববাদের ধারণা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা, আর অন্্যদিকে আল্লাহর বিধান অনুযায়়ী 

মানুষের ব্্যক্তিগত, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রকাঠামো�ো তৈরি করা। এককথায়, মানুষের জীবনের 

যত দিক আছে, তার সবদিককেই মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা—এটাই ঈমানের 

দাবি, আর তার বিপরীতটাই হলো�ো শিরকের সূচনা।

মাানুুষ যে�কো�োনো�ো সময়, যে�কো�োনো�ো প্রয়ো�োজনে� তাার মহাান রব আল্লাাহ সুুবহাানাাহু ওয়াা 

তাাআলাার মুুখাাপে�ক্ষীী হবে�। আর সে�ই একক রবে�র মুুখাাপে�ক্ষীী হয়ে� একজন বাান্দাার জীীবন 

কে�মন হবে�, তাার বাাস্তব উদাাহরণই হলো�ো আমাাদে�র নবীীর পবি�ত্র জীীবন। যে�মন রাাসূূল صلى الله عليه وسلم 

বলে�ছে�ন, ‘তো�োমাাদে�র সাামাান্যয জুুতাার ফি�তাার প্রয়ো�োজন হলে�ও আল্লাাহর কাাছে� সাাহাায্যয চাাও।’ 

তাঁর সীরাত ও জীবনী হলো�ো সেই শিরক-খণ্ডন মিশনের এক পূর্্ণতা ও তার এক 

অনন্্য উদাহরণ, যেখানে বান্দার জীবনের সকল প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হলেন একমাত্র 

আল্লাহ, আর কেউ নয়। একটি মুসলিম জীবনের শুরু হয় কানে আজান শো�োনার মাধ্্যমে, 

আর মৃত্্যযু র সময় কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণের মাধ্্যমে সেই জীবনের সমাপ্তি 

ঘটে। আর জীবনের মধ্্যবর্্ততী সময় পরিচালিত হয় আল্লাহর ইবাদতের মাধ্্যমে, তাঁর হুকুম 

পালনের মাধ্্যমে এবং নবীর সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্্যমে। একজন মুসলিমের এই জীবন 

সকল বয়সের, সকল সময়়ের, সকল পেশার এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্্য প্রযো�োজ্্য।



মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

تيِهِ ٱلۡبَطِٰلُ مِنۢ بَيۡۡنِ يدََيهِۡ وَلََا مِنۡ خَلۡفِهِۖۦ تنَزيِلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حََميِدٖ ٤٢ 
ۡ
لَّاَّ يأَ

‘বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও 
না। এটি প্রজ্ঞাময়, চির প্রশংসিতের কাছ থেকে নাজিলকৃত।’(সূরা হামীম আস-
সিজদাহ, আয়াত ৪২)

এককথায়, ঈমানের জীবনে শিরকের কো�োনো�ো ঠাঁই নেই, শিরকের সাথে ঈমানের 

কো�োনো�ো সহাবস্থান নেই এবং আল্লাহর বিধান পালনে শিরক প্রবেশের সামান্্য কো�োনো�ো 

সুযো�োগ নেই। একজন মুসলিমের চিন্তা, কথা, আদর্্শ, বিশ্বাস বা কর্্মমে কিংবা কারো�ো 

পারিবারিক, সামাজিক, অর্্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের যেকো�োনো�ো পর্্যযায়েই হো�োক 

না কেন—কিংবা শৈশব, কৈশো�োর, যৌ�ৌবন কিংবা বার্্ধক্্যযে—জীবনের সব সময়, সকল ক্ষেত্রে 

ঈমানের জীবন হলো�ো শিরকের অনুপ্রবেশবিহীন এক জীবন। 

আল্লাহতে বিশ্বাসী একজন বান্দার জীবন কেমন হবে, তার সর্্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো�ো 

নবীর অনুপম চরিত্র, তাঁর নবয়তের আদর্্শ ও নবয়তি জীবন। মূলত রাসূলের জীবন 

ও মিশন ছিল পৃথিবীতে তাওহীদের ভিত্তিতে একটি সমাজ ও সভ্্যতা প্রতিষ্ঠা করা, 

যেখানে বান্দার জীবনে এক আল্লাহ ছাড়়া আর কারো�ো কো�োনো�ো শরিক থাকবে না। দিনের 

আলো�োতে যেমন রাতের অন্ধকার প্রবেশের কো�োনো�ো সুযো�োগ নেই, তেমনি নবয়তের উজ্জ্বল 

আলো�োকরশ্মি শিরকের ধারণাকে পরিপর্্ণরূপে চূর্্ণ-বিচর্্ণ করে দেয়। 

তাই একজন মুসলিমের জীবন কেমন হবে, একটি মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র কেমন 

হবে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খঁুজতে সেই মহান নবীর জীবনী জানা, তাঁর পবিত্র জীবনের 

ঘটনাগুলো�ো বিশদভাবে উপলব্ধি করা এবং বিশ্লেষণ করা মুসলিম হিসেবে আমাদের 

মৌ�ৌলিক দায়়িত্ব। আল্লাহ আমাদের নবীর জীবন বিস্তারিতভাবে জানার তাওফিক দান 

করুন, আল্লাহর হুকুম দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের তাওফিক দান করুন এবং জীবনের 

সকল ক্ষেত্র থেকে শিরকের প্রভাব দূর করুন, আমীন।



আল্লাাহ প্রি�য় নবীীকে� উম্মীী রে�খে�ছে�ন, যে�টাা তাঁঁ�র জন্যয রহমত।
শি�রকে�র জ্ঞাান সে� তো�ো জ্ঞাান নয়, সে�টাা জ্ঞাানে�র নাামে� জহরত।



يْْتََ عََلََى إِِبْْرَاَهِِيمََ وََعََلََى آلِِ إِِبْْرَاَهِِيمََ  
َ َدٍٍ كََمََا صََلَّ� َدٍٍ وََعََلََى آلِِ مُُحََمَّ� َ صََلِّ�ِ عََلََى مُُحََمَّ� هُُمَّ�

َ اللَّ�

َدٍٍ كََمََا بَاَرََكْْتََ عََلََى إِِبْْرَاَهِِيمََ  َدٍٍ وََعََلََى آلِِ مُُحََمَّ� َ بَاَرِكِْْ عََلََى مُُحََمَّ� هُُمَّ�
َ كََ حََمِِيدٌٌ مََجِِيدٌٌ اللَّ�

َ إِِنَّ�

كََ حََمِِيدٌٌ مََجِِيدٌٌ 
َ وََعََلََى آلِِ إِِبْْرَاَهِِيمََ  إِِنَّ�

‘হে� আল্লাাহ, আপনি� মুুহাাম্মাাদ এবংং মুুহাাম্মাাদে�র পরি�বাারে� রহমত বর্ষষণ করুন, 
যে�মন আপনি� ইব্রাাহীীম এবংং ইব্রাাহীীমে�র পরি�বাারে� রহমত বর্ষষণ করে�ছি�লে�ন। নি�শ্চয় 
আপনি� প্রশংংসি�ত ও মহি�মাান্বি�ত। হে� আল্লাাহ, আপনি� মুুহাাম্মাাদ এবংং মুুহাাম্মাাদে�র 
পরি�বাারে� বরকত দি�ন, যে�মন আপনি� ইব্রাাহীীম এবংং ইব্রাাহীীমে�র পরি�বাারে� বরকত 
দি�য়ে�ছি�লে�ন। নি�শ্চয় আপনি� প্রশংংসি�ত ও মহি�মাান্বি�ত।’
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সাারাাজীীবন গুরুভাার দাায়ি�ত্ব নি�য়ে� এবংং কঠি�নতম পরীীক্ষাার সমু্মুখীীন হয়ে� এর হাাজাার 

ভাাগে�র একভাাগও যদি� আমাাদে�র জীীবনে� হতো�ো, তাাহলে� আমরাা অভাাব-অভি�যো�োগ ও 

দো�োষাারো�োপ করাা ছাাড়াা কখনো�োই আল্লাাহর প্রশংংসাা করতাাম নাা।

আল্লাাহ তাাআলাা মাানবজাাতি�র জন্যয প্রে�রি�ত শে�ষ নবীী ও রাাসূূল মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-কে� জীীবনে�র 

প্রতি�টি� ক্ষে�ত্রে� বি�ভি�ন্ন বি�পদ-আপদ দি�য়ে� পরীীক্ষাা করে�ছে�ন। তাঁঁ�র পবি�ত্র জীীবনীী পড়লে� 

যে� কে�উ বি�স্ময়ে� হতবাাক এবংং গভীীরভাাবে� অভি�ভূত হবে�ন। কাারণ, তাঁঁ�র জীীবনে�র এমন 

কো�োনো�ো পর্যাা�য়, অধ্যাা�য়, ক্ষে�ত্র বাা বি�ষয় নে�ই, যে�খাানে� মহাান আল্লাাহ তাঁঁ�কে� পরীীক্ষাা করে�ননি�। 

সংংক্ষে�পে� দে�খাা যাাক, মাাত্র ৬৩ বছরে�র জীীবনে� তি�নি� কীী ধরনে�র বি�শাাল পরীীক্ষাার সমু্মুখীীন 

হয়ে�ছি�লে�ন:

জন্মের আগেই তিনি পিতৃহীন হন। ফলে পিতার আদর ও স্নেহ কী জিনিস, তা তিনি 

কো�োনো�োদিনই অনুভব করতে পারেননি। শৈশব না পেরো�োতেই মাত্র সাত-আট বছর বয়সে 

জন্মদাত্রী মা আমিনা এবং দাদা আবদুল মুত্তালিবকে হারিয়ে তিনি পুরো�োপরি এতিম হয়ে 

পড়়েন। এরপর চাচা আবু তালিবের ঘরে তিনি লালিত-পালিত হন, তবে সেখানেও ছিল 

না কো�োনো�ো সম্পদ বা বিত্তের প্রাচর্্য; বরং তিনি অত্্যন্ত সাধারণ ও দারিদ্রর্যপর্্ণ জীবনযাপন 

করতেন এবং শৈশবে তাঁর শিক্ষারও কো�োনো�ো সুযো�োগ মেলেনি। পরবর্্ততী সময়ে ২৫ বছর 

বয়সে বিয়ে হবার পর তিনি স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর মাধ্্যমে ধন-সম্পদের অধিকারী হন, 

কিন্তু সেই সম্পদও তিনি গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেন।
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হেরা গুহায় ৪০ বছর বয়সে নবয়তপ্রাপ্তির পর শুরু হয় জীবন-পরীক্ষার আরেক 

নতুন অধ্্যযায়। মক্কার পরিচিত মানুষ এবং পরিচিত পরিবেশ চরম বিরূপ হয়ে যায়। যে 

সমাজে তিনি ছিলেন আল-আমীন (বিশ্বস্ত) এবং পরম সম্মানিত, সেই সমাজেই আল্লাহর 

বাণী পৌঁছানো�োর কারণে নিজ গো�োত্রের কাছে তাঁকে চরম মানসিক ও শারীরিক নির্্যযাতনের 

শিকার হতে হয়। 

পবিত্র কাবাঘরে নামাজরত অবস্থায় তাঁর মাথায় উটের নাড়িভঁড়ি ফেলে দেওয়া হয়, 

তাঁর বাসায় ময়লা-আবর্্জনা ছুড়ে ফেলা হয়, বাসা থেকে বের হওয়ার পথে কাঁটা বিছিয়ে 

রাখা হয়। দ্বীনের দাওয়াত ও তাওহীদের কথা বলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নানারকম 

চিৎকার, হইচই ও বাদ্্যযন্ত্রের মাধ্্যমে তাঁর কথা শো�োনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা 

হয়।

এর মধ্্যযে খাদিজা (রা.)-এর গর্্ভভে চারটি কন্্যযা এবং দুটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, কিন্তু 

তাঁর দুই পুত্রই শৈশবে মারা যায়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী 

ও আপন চাচা আবু লাহাব তাঁকে ‘বংশহীন’ বলে উপহাস করে এবং মানসিক নির্্যযাতন 

চালায়। মক্কায় দাওয়াতের সংকীর্্ণ ও ভীতিকর পরিবেশে তাঁকে প্রতিনিয়ত মিথ্্যযাবাদী, 

পাগল, জাদুকর, গণক, পরিবারের সাথে সম্পর্্ক বিনষ্টকারী এবং পূর্্বপরুষের ধর্্ম ও 

দেবতাদের অবমাননাকারীসহ নানান অপবাদ দেওয়া হয়। এমনকি তাঁকে হত্্যযার হুমকি 

পর্্যন্ত দেওয়া হয়।

এরপর নবীী صلى الله عليه وسلم-কে� তাঁঁ�র নি�জ গো�োত্র বনুু হাাশে�মসহ তি�ন বছরে�র জন্যয সাামাাজি�কভাাবে� 

বয়কট করাা হয়, যাার ফলে� তাঁঁ�দে�রকে� সাামাাজি�ক, রাাজনৈ�তি�ক এবংং অর্থথনৈ�তি�কভাাবে� 

সমূ্পূর্ণণরূপে� একঘরে� করে� ফে�লাা হয়। এই বয়কটে�র কাারণে� সীীমাাহীীন খাাদ্যয সংংকট ও 

জীীবন বি�পন্নতাার মধ্যে�ে নাারীী-পুুরুষ-শি�শুসহ সকলকে� অত্যযন্ত কঠি�ন পরীীক্ষাার সমু্মুখীীন হতে� 

হয়। বয়কট সমাাপ্তি�র অব্যযবহি�ত পরে�ই নবুয়তে�র নবম ও দশম বর্ষে�ে তাঁঁ�র সাামাাজি�ক ও 

মাানসি�ক নি�রাাপত্তাার প্রধাান আশ্রয়—স্ত্রীী খাাদি�জাা (রাা.) এবংং চাাচাা আবুু তাালি�ব ইন্তে�কাাল 

করে�ন।
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এরপর তিনি নবয়ত প্রচারের উদ্দেশ্্যযে তায়েফ নগরীতে যান, যেখানে তাঁকে সবচেয়ে 

নির্্মম ও কঠো�োর শারীরিক নির্্যযাতনের সম্মুখীন হতে হয়। তায়েফের মানুষ তাঁকে পাথর 

মেরে রক্তাক্ত করে এবং নবয়তের দাওয়াতকে প্রত্্যযাখ্্যযান করে। এরপর তিনি মক্কায় ফিরে 

এলে কুরাইশরা পরামর্্শ করে সকল গো�োত্র সম্মিলিতভাবে তাঁকে হত্্যযার পরিকল্পনা করে। 

আল্লাহর নির্্দদেশে তিনি রাতের আঁধারে মদীনার উদ্দেশ্্যযে হিজরত করে মক্কা শহর ত্্যযাগ 

করেন এবং পথিমধ্্যযে তিন দিন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্্য হন।

মদীনায় পৌঁছে শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন উত্তেজনাপূর্্ণ অধ্্যযায়, যা মক্কার 

জীবন থেকেও বহুমাত্রিক সমস্্যযায় ভরপুর ছিল। বদর, উহুদ, খন্দক ও তাবুকসহ বিভিন্ন 

যুদ্ধে তিনি তাঁর প্রিয় চাচা হামজা (রা.), চাচাতো�ো ভাই আবু জাফর (রা.)-সহ অসংখ্্য প্রিয় 

সাহাবিকে হারান। উহুদ যুদ্ধে তিনি নিজেও শারীরিকভাবে মারাত্মক আহত হন।

মদীনাতে ইহুদি ও মুনাফিকদের অবিরত ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্্যযেই তাঁকে 

নবয়তের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এ সময়ের মধ্্যযে তাঁর চার কন্্যযার তিনজনই 

ইন্তেকাল করেন। এ ছাড়া মদীনায় আরো�ো এক পুত্রসন্তান শৈশবেই মারা যায়। এক ইহুদি 

নারী খাবারে বিষ প্রয়ো�োগ করে তাঁকে হত্্যযার চেষ্টা করে, আরেকজন জাদু করে তাঁকে 

অসুস্থ করে ফেলার চেষ্টা চালায়।

এসব কঠি�ন পরি�স্থি�তি�র মধ্যে�ে দি�য়ে� আল্লাাহর রাাসূূল মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم তাঁঁ�র জীীবন অতি�বাাহি�ত 

করে�ছে�ন, যে�খাানে� তি�নি� অবি�রাাম কঠো�োর থে�কে� কঠো�োরতর পরীীক্ষাার সমু্মুখীীন হয়ে�ছে�ন। 

এমনকি� কু্ষুধাার তাাড়নাায় তাঁঁ�কে� পে�টে� পাাথর পর্যযন্ত বাঁঁ�ধতে� হয়ে�ছে�। দি�নে�র পর দি�ন সাামাান্যয 

খে�জুর ও পাানি� পাান করে� কাাটাাতে� হয়ে�ছে�। যে� বি�ছাানাায় তি�নি� ঘুুমাাতে�ন, তাা ছি�ল শক্ত 

চাাটাাই। এমনকি� সাাহাাবি� উমর (রাা.)-এর মতন শক্ত পুুরুষ তাঁঁ�র পি�ঠে� চাাটাাইয়ে�র দাাগ দে�খে� 

কেঁ�ঁদে� ফে�লে�ছি�লে�ন। মৃৃতু্যু�র সময় তি�নি� সমগ্র আরবে�র একচ্ছত্র শাাসনকর্তাা� হলে�ও তাঁঁ�র 

ব্যযক্তি�গত সম্পদ বলতে� কি�ছুই ছি�ল নাা।

এভাবেই কঠো�োর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তিনি গো�োটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। 

অথচ কখনো�ো আল্লাহর প্রতি কো�োনো�ো অভিযো�োগ করেননি। বরং সব সময় আল্লাহর পবিত্রতা, 
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প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করেছেন। তিনি রাতভর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন এবং 

দিনের বেলায় প্রায়ই রো�োজা রাখতেন। উম্মতের প্রতিও তিনি কো�োনো�োদিন বিরক্তি প্রকাশ 

করেননি বা অভিযো�োগ করেননি যে, তো�োমাদের জন্্যই আমি এত এত কষ্ট করলাম। বরং 

উম্মতের কল্্যযাণের চিন্তায় তিনি সব সময় উদ্বিগ্ন ছিলেন—কীভাবে উম্মতের কল্্যযাণ হবে, 

কীভাবে উম্মত কিয়ামতের দিন মুক্তি পাবে, এই চিন্তায় তিনি সব সময় বিভো�োর ছিলেন। 

এমনকি মৃত্্যযু র সময়েও তিনি ‘উম্মতি, উম্মতি’ বলে উম্মতের কথা স্মরণ করে গেছেন।

নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم কখনো�োই নি�জ বংংশ বাা কুুরাাইশ গো�োত্রকে� দাায়ীী করে� বাা দো�োষাারো�োপ 

করে� জীীবনে� একটি� শব্দও উচ্চাারণ করে�ননি�; বরংং মক্কাা বি�জয়ে�র পর যাারাা তাঁঁ�কে� মক্কাায় 

চরম অপমাান ও নি�র্যাা�তন করে�ছি�ল, হত্যাা� প্রচে�ষ্টাা চাালি�য়ে�ছি�ল তাাদে�র সকলকে�ই তি�নি� 

নিঃ�ঃশর্তে�ে ক্ষমাা করে� দি�য়ে�ছে�ন, কে�বল কয়ে�কজন ব্যযতি�ক্রম ছাাড়াা।

নবয়তের গুরুদায়িত্ব ছিল অত্্যন্ত ভারী। দীর্্ঘ টানা ২৩ বছর ধরে অল্প অল্প করে 

কুরআন নাজিল হওয়া, তা আয়ত্ত করা, উম্মতের কাছে আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌঁছে 

দেওয়া ও তা ব্্যযাখ্্যযা করার গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। এ ছাড়া সব সময় উম্মতের 

প্রয়ো�োজনের জন্্য নিজেকে উন্মুক্ত রাখা এবং প্রয়ো�োজন অনুযায়ী আদেশ, নিষেধ, উপদেশ 

এবং পরামর্্শ দেওয়া—এসবই ছিল তাঁর মক্কা ও মদীনার জীবনের নিত্্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

এত সব গুরুদায়িত্ব এবং ধারাবাহিকভাবে কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন 

হয়েও তিনি কখনো�োই আল্লাহর প্রতি সামান্্য কো�োনো�ো অভিযো�োগও জানাননি। আমি নিশ্চিতভাবে 

বলতে পারি, এর হাজার ভাগের এক ভাগও যদি আমার-আপনার জীবনে ঘটত, তাহলে 

আমরা কেবল অভাব-অভিযো�োগ করা ছাড়া কখনো�োই আল্লাহর প্রশংসা করতাম না; বরং 

আল্লাহসহ অন্্যদের দো�োষারো�োপ করেই আমাদের জীবন কাটাতাম।

হ্যাঁঁ��, এমনই একজন ব্যযতি�ক্রমীী, অসাাধাারণ আকর্ষষণীীয় ব্যযক্তি�ত্বে�র অধি�কাারীী ছি�লে�ন 

মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم। তি�নি�ই আল্লাাহর প্রে�রি�ত শে�ষ নবীী, আমাাদে�র প্রি�য় রাাসূূল এবংং সমগ্র মাানবজাাতি�র 

জন্যয পথপ্রদর্শশক—উসওয়াাতুুন হাাসাানাাহ বাা জীীবনে�র সর্ববক্ষে�ত্রে� সর্বো�ো�ত্তম আদর্শশ। আল্লাাহ 

এবংং তাঁঁ�র ফে�রে�শতাারাা তাঁঁ�র প্রতি� দরুদ ও সাালাাম পাাঠাান। পুুরো�ো মাানবজাাতি�র ইতি�হাাস 

ঘেঁ�ঁটে�ও এমন আরে�কজন মাানুুষ খুঁঁ �জে� পাাওয়াা যাাবে� নাা। আমরাা তাঁঁ�রই সৌ�ৌভাাগ্যযবাান উম্মত। 

দরুদ ও সাালাাম তো�োমাারই জন্যয, হে� প্রি�য় নবীী মুুহাাম্মাাদ সাাল্লাাল্লাাহু আলাাইহি� ওয়াাসাাল্লাাম।
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আল-আমীীন

অন্যাা�য়, জুুলুুম-নি�র্যাা�তন, মি�থ্যাা� কথাা ও আমাানতে�র খি�য়াানত করাা ছি�ল যে� সমাাজে�র 

মুুখ্যয বৈ�শি�ষ্ট্যয, সে�ই সমাাজে�র একজন ব্যযতি�ক্রম ব্যযক্তি� আল-আমীীন!

নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم নবুয়তপ্রাাপ্তি�র পূূর্বে�েই তাঁঁ�র সমাাজে� ‘আল-আমীীন’—অর্থাা�ৎ, সর্বো�ো�চ্চ বি�শ্বস্ত 

ব্যযক্তি� হি�সে�বে� সুুপরি�চি�ত ছি�লে�ন। তৎকাালীীন সমাাজ ছি�ল এক দুুর্গগন্ধময় পঙ্কি�ল আবর্তত, 

যে�খাানে� আদর্শশ, নীীতি�-নৈ�তি�কতাা ও নি�য়মকাানুুনে�র কো�োনো�ো প্রকাার প্রচলন ছি�ল নাা। বরংং 

গো�োত্রে�র ক্ষমতাা ও অর্থথবি�ত্তে�র প্রভাাবই ছি�ল সে�ই সমাাজে� টি�কে� থাাকাার প্রধাান অবলম্বন। 

দুুর্ববলে�র ওপর সবলে�র অন্যাা�য় আচরণ, জুুলুুম-নি�র্যাা�তন, মি�থ্যাা� কথাা ও সমাাজে�র সর্ববস্তরে� 

আমাানতে�র খি�য়াানত করাা ছি�ল নি�ত্যয-নৈ�মি�ত্তি�ক সাাধাারণ একটি� ব্যাা�পাার। সমাাজে�র সে�ই 

কলুুষি�ত পরি�বে�শে� কো�োনো�ো ব্যযক্তি�র জন্যয সর্ববসাাধাারণে�র পক্ষ থে�কে� এমন একটি� খে�তাাব 

পাাওয়াা এবংং সর্ববস্তরে�র মাানুুষে�র আস্থাা অর্জজন করাা সহজ কো�োনো�ো বি�ষয় ছি�ল নাা।

মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর চরি�ত্রে�র মধ্যে�ে আল-আমীীন বাা বি�শ্বস্ততাার গুণাাবলি� সীীরাাতগ্রন্থগুলো�োতে� 

প্রাাক-নবুয়ত যুুগে�র ক্ষে�ত্রে�ই বে�শি� আলো�োচি�ত হয়। তবে� বাাস্তবতাা হলো�ো, নবুয়তপ্রাাপ্তি�র 

পরে�ই তাঁঁ�র চরি�ত্রে� এই বৈ�শি�ষ্ট্যয আরো�ো ব্যাা�পকভাাবে� প্রকাাশি�ত হয়ে�ছে�, যাা সীীরাাতগ্রন্থগুলো�োতে� 

হয়তো�ো ততটাা আলো�োচি�ত হয় নাা।

মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর ওপর নবুয়ত বাা ওহীী নাাজি�লে�র প্রথম ঘটনাা ঘটে� যখন তাঁঁ�র বয়স 

৪০ বছর। তি�নি� তখন সমাাজ থে�কে� কি�ছুটাা বি�চ্ছি�ন্ন হয়ে� মক্কাার অদূূরে� হে�রাা গুহাায় ধ্যাা�নমগ্ন 

ছি�লে�ন। এটি� নি�র্দে�েশ করে� যে�, নবুয়তে�র আগে� থে�কে�ই তাঁঁ�র মধ্যে�ে সমাাজে�র প্রতি� গভীীর 

দাায়ি�ত্ববো�োধ ছি�ল। জাাহে�লি� সমাাজে�র করুণ রূপ দে�খে�, সমাাজে� বি�দ্যযমাান অন্যাা�য়-নি�পীীড়ন 

দে�খে�, দুুর্ববলে�র প্রতি� সবলে�র নি�র্যাা�তন দে�খে�, সমাাজে�র বৈ�ষম্যয ও অবি�চাার দে�খে� তি�নি� 

গভীীরভাাবে� চি�ন্তি�ত ছি�লে�ন, দুঃঃ�খি�ত ছি�লে�ন; কি�ন্তু তি�নি� জাানতে�ন নাা কীীভাাবে� এ মাারাাত্মক 

সমস্যাা�র সমাাধাান হবে�। 
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তি�নি� ব্যযক্তি�গতভাাবে� দুুর্ববল ও অসহাায় মাানুুষদে�র সাাধ্যাা�নুুযাায়ীী সাাহাায্যয করতে�ন, যাার 

প্রমাাণ তাঁঁ�র স্ত্রীী খাাদি�জাা (রাা.) একটি� হাাদীীসে� উল্লে�খ করে�ছে�ন। তবে� সমাাজে�র বি�দ্যযমাান 

ব্যাা�পক সমস্যাা�র তুুলনাায় সে�ই সাাহাায্যয বাাস্তব কো�োনো�ো স্থাায়ীী সমাাধাান দি�তে� পাারছি�ল নাা। এ 

কাারণে� তি�নি� সমাাজ থে�কে� সাাময়ি�কভাাবে� বি�চ্ছি�ন্ন হয়ে� হে�রাা গুহাায় গভীীরভাাবে� ধ্যাা�নমগ্ন হয়ে� 

কো�োনো�ো এক সত্তাার কাাছে� শাান্তি�র পথে�র সন্ধাান করছি�লে�ন।

এই অবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্্য নবী ও রাসূল হিসেবে 

মনো�োনীত করেন। হেরা গুহায় ওহী নাজিলের মাধ্্যমে আল্লাহ সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি 

আয়াত নাজিল করেন, যা সৃষ্টিকর্্ততার পরিচয় এবং সৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্্ককে জানান দেয়। 

এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহীর জ্ঞানের সূচনা, তবে এখানে খাস করে 

নবীর জন্্য করণীয় কো�োনো�ো দিকনির্্দদেশনা ছিল না।

অতঃঃপর কি�ছুদি�ন বি�রতি�র পর জি�ব্রাাইল (আ.) যখন দ্বি�তীীয়বাার আসে�ন, তখন শুরু 

হয় নবুয়তে�র গুরুদাায়ি�ত্ব। সূূরাা মুুদ্দাাসসি�রে�র প্রথম সাাতটি� আয়াাত নাাজি�ল হয়, যাার প্রথম 

দুুটি� আয়াাত ছি�ল: ‘হে� বস্ত্রাাবৃৃত, উঠো�ো এবংং সাাবধাান করো�ো।’ এই আয়াাতদ্বয় সরাাসরি� নবীী 

কে� দাাওয়াাতে�র কাাজ শুরু করাার সুুস্পষ্ট নি�র্দে�েশনাা প্রদাান করে�।।-صلى الله عليه وسلم

এরপর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাজিল হতে থাকে, যা দীর্্ঘ ২৩ বছর পর্্যন্ত চলতে 

থাকে। কুরআন মানবজাতির প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি বিশাল আমানত। কুরআন 

সম্পর্্ককে বলা হয়েছে, যদি এটি পাহাড়ের ওপর নাজিল করা হতো�ো, তবে সেই পাহাড় মহান 

আল্লাহর ভয়ে চূর্্ণ-বিচর্্ণ হয়ে যেত। আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্্দদেশ দিলেন, ‘হে বস্ত্রাবত, উঠো�ো 

এবং সাবধান করো�ো।’ অর্্থথাৎ আল্লাহর দেওয়া এই আমানত মানুষকে পৌঁছে দাও এবং 

তাদেরকে আখিরাতের প্রতিফল দিবস সম্পর্্ককে সতর্্ক করো�ো।

এখানে ‘বস্ত্রাবত’ শব্দটি ব্্যবহার করে বো�োঝানো�ো হয়েছে যে, মানুষ যেমন শীতের সময় 

আরাম ও নিরাপত্তার জন্্য গায়ে কম্বল বা লেপ জড়িয়ে নেয়, তেমনি নবীকে বলা হয়েছে 

তো�োমার জীবনের আরাম-আয়েশ, ভো�োগ-বিলাস ত্্যযাগ করে উঠো�ো এবং পরকালের আসন্ন 

বিপদ সম্পর্্ককে মানবজাতিকে সাবধান করো�ো।
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ওয়াাল্লাাহি�, এরপর থে�কে� যদি� আমরাা রাাসূূলুুল্লাাহর صلى الله عليه وسلم পরবর্তীী� ২৩ বছরে�র জীীবন 

পর্যাা�লো�োচনাা করি�, তাাহলে� দে�খতে� পাাই, আল্লাাহর এই নি�র্দে�েশে�র ডাাকে� সাাড়াা দি�য়ে� তি�নি� 

কীীভাাবে� নি�জ জীীবনে�র সমস্ত আরাাম-আয়ে�শ, ভো�োগ-বি�লাাস পরি�ত্যাা�গ করে� এক দাারি�দ্র্যযময়, 

সহজ-সরল জীীবন বে�ছে� নি�য়ে�ছে�ন; নি�রবচ্ছি�ন্ন দাাওয়াাত ও তাাবলীীগে�র কাারণে�। তি�নি� 

নি�রলসভাাবে� দ্বীীন ইসলাামে�র দাাওয়াাতে�র কাাজ চাালি�য়ে� গে�ছে�ন—সকল প্রকাার ভয়-ভীীতি�, 

নি�র্যাা�তন, বয়কট, হত্যাা� প্রচে�ষ্টাা, যুুদ্ধ—কো�োনো�ো কি�ছুই তাঁঁ�র দাাওয়াাতি� মি�শনকে� থাামাাতে� 

পাারে�নি�। 

নবয়ত লাভের পরে তিনি কখনো�োই তাঁর ব্্যক্তিগত আরাম-আয়েশের কথা একদিনের 

জন্্যও চিন্তা করেননি, বরং আল্লাহ যখন যেভাবে তাঁকে আদেশ করেছেন তিনি শঙ্কাহীনভাবে 

আল্লাহর আদেশ সেভাবেই পালন করেছেন। সীরাতে আপনি এমন একটি উদাহরণও 

খুঁজে পাবেন না, যেখানে তিনি নিজের আরামকে প্রাধান্্য দিয়ে আল্লাহর হুকুমকে পাশ 

কাটিয়েছেন। জীবনব্্যযাপী এমন আমানতদারি রক্ষা তথা আল্লাহর আয়াত মানুষের কাছে 

পৌঁছে দেবার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কো�োনো�ো ব্্যক্তির মাঝে আপনি 

খুঁজে পাবেন না।

এরপর আমরাা যদি� নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীীবনে� করাা সাামাাজি�ক চুুক্তি�গুলো�োর দি�কে� 

তাাকাাই, যে�মন মদীীনাায় ইহুদি�দে�র সাাথে� করাা মদীীনাা সনদ ও কুুরাাইশদে�র সাাথে� কৃৃত 

হুদাাইবি�য়াার সন্ধি�, তাাহলে� আমরাা দে�খতে� পাাই তি�নি� কীীভাাবে� চুুক্তি�গুলো�োর মর্যাা�দাা রক্ষাার 

ব্যাা�পাারে� সচে�ষ্ট ছি�লে�ন। হুদাাইবি�য়াার সন্ধি� মুুসলি�মদে�র জন্যয আপাাতদৃৃষ্টি�তে� অসম ও 

বৈ�ষম্যযমূূলক মনে� হলে�ও নবীী صلى الله عليه وسلم নি�জ থে�কে� কখনো�োই কো�োনো�ো চুুক্তি� ভঙ্গ করে�ননি�। বরংং 

পরবর্তীী� সময়ে� এসব চুুক্তি� ভঙ্গে�র দাায় ইহুদি� সম্প্রদাায় ও মক্কাার কুুরাাইশদে�র উপরই 

পড়ে�ছি�ল। তি�নি� সর্ববদাাই সকল চুুক্তি�র প্রতি� বি�শ্বস্ত ছি�লে�ন এবংং প্রতি�পক্ষ চুুক্তি� ভঙ্গ নাা করাা 

পর্যযন্ত তি�নি� তাার সকল শর্তত মে�নে� চলে�ছে�ন।

মক্কা থেকে যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন, তখন তাঁর নিজের জীবন ছিল বিপন্ন। 

তথাপি তিনি তাঁর কাছে গচ্ছিত সমস্ত আমানত আলী (রা.)-কে বুঝিয়়ে দেন, যাতে তাঁর 

অনুপস্থিতিতে আলী (রা.) সেগুলো�ো আমানতকারীদের কাছে সঠিকভাবে ফিরিয়়ে দেন। 

এখানেও গচ্ছিত সম্পদের আমানত রক্ষারও এক উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন।
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অষ্টম হি�জরীীতে� মক্কাা বি�জয়ে�র পর এবংং হুনাাইনে�র যুুদ্ধ বি�জয়ে�র পরে� সমগ্র মক্কাা 

শহরে�র ওপর যখন মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর পূূর্ণণ করৃ্তৃ�ত্ব প্রতি�ষ্ঠি�ত হয়, তখন মদীীনাার আনসাার 

সাাহাাবি�রাা এই আশঙ্কাা করে�ছি�লে�ন যে�, নবীী صلى الله عليه وسلم হয়তো�ো এখন মক্কাা শহরে� থে�কে� যাাবে�ন, 

কাারণ এটি�ই তাঁঁ�র জন্মভূমি� এবংং সে�খাানে�ই তাঁঁ�র বংংশে�র ও গো�োত্রে�র লো�োকে�রাা বসবাাস করে�। 

কি�ন্তু তাাদে�র সে� অমূূলক আশঙ্কাা উড়ি�য়ে� দি�য়ে� তি�নি� صلى الله عليه وسلم তাঁঁ�র প্রি�য় জন্মভূমি� মক্কাা শহর ছে�ড়ে� 

মদীীনাায় চলে� আসে�ন। 

কাারণ দীীর্ঘঘ ১০ বছর আগে� আকাাবাায় যে� চুুক্তি� হয়ে�ছি�ল, তাাতে� তি�নি� صلى الله عليه وسلم বলে�ছি�লে�ন, 

‘তো�োমাাদে�র রক্ত আমাার রক্ত, তো�োমাাদে�র ধ্বংংস আমাার ধ্বংংস। আমি� তো�োমাাদে�রই এবংং 

তো�োমরাা আমাার।’ সে�ই চুুক্তি�র প্রতি� আস্থাাশীীল থে�কে� রাাসূূল صلى الله عليه وسلم মদীীনাায় থে�কে� যাান এবংং 

পরবর্তীী�কাালে� তি�নি� صلى الله عليه وسلم মদীীনাাতে�ই ইন্তে�কাাল করে�ন। আজও তি�নি� সে�খাানে�ই শাায়ি�ত 

আছে�ন—আকাাবাার সে�ই চুুক্তি� ও ওয়াাদাার আমাানতে�র প্রতি�ফলন হি�সে�বে�।

আবাার বি�দাায় হজে�র সময় যখন তি�নি� অনুুধাাবন করতে� পে�রে�ছি�লে�ন যে�, এটি� 

হয়তো�ো তাঁঁ�র জীীবনে�র শে�ষ বছর হতে� পাারে�, তখন জাাবাালে� আরাাফাাতে� দাঁঁ�ড়ি�য়ে� তি�নি� صلى الله عليه وسلم 

সাাহাাবি�দে�র উদ্দে�শে� জি�জ্ঞে�স করে�ন, ‘আমাার সম্পর্কে�ে যদি� তো�োমাাদে�র জি�জ্ঞে�স করাা হয়, 

তখন তো�োমরাা কীী উত্তর দে�বে�?’ সাাহাাবি�রাা বললে�ন, ‘আমরাা সাাক্ষ্যয দি�চ্ছি�, আপনাার ওপর 

অর্পি�িত সমস্ত দাায়ি�ত্ব/আমাানত আপনি� যথাাযথভাাবে� পাালন করে�ছে�ন।’ রাাসূূল صلى الله عليه وسلم আকাাশে�র 

দি�কে� শাাহাাদাাত আঙুুল তুুলে� তি�নবাার বললে�ন, ‘হে� আল্লাাহ, আপনি� সাাক্ষীী থাাকুুন।’

প্রি�য় রাাসূূলে�র صلى الله عليه وسلم সমগ্র জীীবন—হো�োক তাা নবুয়তে�র আগে� বাা পরে�—তি�নি� সর্ববদাাই 

‘আল-আমীীন’, এক পরম বি�শ্বস্ত আমাানতদাার হি�সে�বে� থে�কে�ছে�ন।
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সকল নবীীর জীীবন পরীীক্ষাার সম্মি�লনে� কে�মন হতে� পাারে� একজন নবীীর জীীবন?

আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم রমাাদাানে�র শে�ষ ১০ দি�ন কীীভাাবে� কাাটাাতে�ন, তাা আমরাা আয়ে�শাা (রাা.) 

থে�কে� বর্ণি�িত একটি� হাাদীীসে�র মাাধ্যযমে� জাানতে� পাারি�। হাাদীীসে� উল্লে�খ আছে�, আল্লাাহর রাাসূূল 

 প্রতি� বছর রমাাদাানে�র শে�ষ দশকে� ইতি�কাাফ করতে�ন। রমাাদাানে�র এই শে�ষ ১০ দি�ন صلى الله عليه وسلم

তি�নি� আল্লাাহর ইবাাদতে�র উদ্দে�শ্যে�ে মসজি�দে� কাাটাাতে�ন। তবে� ব্যযতি�ক্রম ছি�ল তাঁঁ�র জীীবনে�র 

শে�ষ বছর, হি�জরীী দশম বর্ষে�ের রমাাদাান মাাসে�, যখন তি�নি� একটাানাা ২০ দি�ন মসজি�দে� 

নববীীতে� ইতি�কাাফ করে�ছে�ন।

ইতিকাফ বলতে মসজিদের মধ্্যযে নিজেকে বন্দি করে পুরো�ো সময়টিকে আল্লাহর জন্্য 

অতিবাহিত করা এবং দুনিয়়াবি সকল কাজ-কর্্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা বো�োঝায়। 

আমরা ‘সাওম’ শব্দের অর্্থ জানি, এর অর্্থ হলো�ো বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্্যযাস্ত 

পর্্যন্ত সকল প্রকার পানীয়, খাবার এবং যৌ�ৌন সম্পর্্ক থেকে বিরত থাকা হলো�ো সাওম। 

এর পাশাপাশি যাবতীয় অন্্যযায় ও হারাম কাজ থেকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্্যঙ্গকে বিরত রাখাও 

সিয়়ামের মূল দাবি। সিয়়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্্য হলো�ো এই নিষিদ্ধ কাজগুলো�ো থেকে বিরত 

থাকার মাধ্্যমে তাকওয়়া অর্্জন করা, অর্্থথাৎ আল্লাহভীতি ও আল্লাহর নৈকট্্য লাভ করা।

রমাদানের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্্য হলো�ো দিনের এবং রাতের প্রায় 

পুরো�ো সময়টিই শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং আল্লাহর ইবাদত 

ছাড়া অন্্য সকল দুনিয়াবি কাজ থেকে বিরত থাকা। এর মাধ্্যমে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি 

নিজেকে আরো�ো এক ধাপ উন্নত পর্্যযায়়ে নিয়়ে যাওয়়া হয়। 

রমাাদাানে�র প্রথম ২০ দি�নে�র মতো�ো নি�জ ঘরে�র আরাাম-আয়ে�শ, পরি�বাারে�র নৈ�কট্যয এবংং 

দুুনি�য়াার সাাধাারণ কাার্যযক্রম থে�কে� বি�রত থে�কে� শে�ষ দশকে�র দি�ন-রাাতকে� একমাাত্র আল্লাাহর 
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ইবাাদতে�র জন্যয মসজি�দে� কাাটাানো�ো হয়। সুুবহাানআল্লাাহ! এটি� হলো�ো আল্লাাহর ইবাাদতে�র 

একটি� সর্বো�ো�চ্চ পর্যাা�য়, যে�খাানে� বাান্দাা আল্লাাহর ইবাাদত করাা ছাাড়াা আর কো�োনো�ো দুুনি�য়াাবি� 

কাাজ করে� নাা। আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم তাঁঁ�র জীীবনে�র প্রাায় প্রতি�টি� রমাাদাানে�ই এই ইতি�কাাফে�র 

আমল করে�ছে�ন।

এখন আমরা বিষয়টি আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিকো�োণ থেকে দেখার চেষ্টা করব। কেন তিনি 

‘উসওয়়াতুন হাসানা’ অর্্থথাৎ সর্বোত্তম আদর্্শ হিসেবে ইতিকাফের এই রীতিকে আমাদের 

সামনে উপস্থাপন করেছেন, এবং কেন এটি তাঁর উসওয়়াতুন হাসানার অংশ?

আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-এর পবি�ত্র জীীবনে� আমরাা পূূর্বববর্তীী� প্রাায় সকল নবীী-রাাসূূল ও নে�ক 

বাান্দাাদে�র জীীবন থে�কে� প্রাাপ্ত সকল ধরনে�র পরীীক্ষাা এবংং গুণাাবলি�র এক অদু্ভুত সম্মি�লন 

দে�খতে� পাাই। পূূর্বববর্তীী� যুুগে�র নবীী এবংং নে�ককাার বাান্দাারাা আল্লাাহকে� সন্তুষ্ট করাার জন্যয যে� 

সকল কঠো�োর ইবাাদত করে�ছে�ন এবংং যে� সকল পরীীক্ষাা দি�য়ে�ছে�ন, তাার সমস্ত কি�ছুই যে�ন 

আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-এর পবি�ত্র জীীবনে� উপস্থি�ত ছি�ল।

উদাাহরণস্বরূপ, ঈসাা (আ.)-এর মাাতাা মাারইয়াাম (আ.)-কে� তাঁঁ�র পি�তাা-মাাতাা এক 

আল্লাাহর ইবাাদতে�র উদ্দে�শ্যে�ে মসজি�দে� উৎসর্গগ করে�ছি�লে�ন। মাারইয়াাম (আ.) দি�ন-রাাতে�র 

সমস্ত সময় মসজি�দে� আল্লাাহর ইবাাদতে�র উদ্দে�শে� কাাটাাতে�ন। আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم যখন 

রমাাদাানে�র শে�ষ দশকে� ইতি�কাাফ করতে�ন, তখন তাঁঁ�র জীীবনে� সে�ই কঠো�োর পর্যাা�য়ে�র 

ইবাাদতে�র প্রতি�চ্ছবি� দে�খতে� পাাওয়াা যাায়। যদি�ও তাঁঁ�র শরি�য়তে� ইতি�কাাফে�র মূূল উদ্দে�শ্যয 

লাাইলাাতুুল কদরে�র বরকত ও সাাওয়াাব অর্জজন করাা, কি�ন্তু এটি� আল্লাাহর প্রতি� ইবাাদতে�র 

এক একাান্ত নি�বে�দন ও আত্মনি�য়ো�োগে�র এক অনন্যয প্রতীীক।

আল্লাাহ নবীী ইব্রাাহীীম (আ.)-কে� আগুনে� ফে�লাার মতো�ো কঠি�ন পরীীক্ষাার সমু্মুখীীন 

করে�ছি�লে�ন, যখন তাঁঁ�কে� তাঁঁ�র স্বজাাতি�র লো�োকে�রাা অস্বীীকাার করে�ছি�ল। একইভাাবে� আল্লাাহর 

রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-কে� তাঁঁ�র স্বজাাতি�র লো�োকে�রাা পাাথরে�র আঘাাতে� রক্তাাক্ত করে�ছি�ল়়। নবীী ইব্রাাহীীম 

(আ.) আল্লাাহর দ্বীীন প্রতি�ষ্ঠাার উদ্দে�শ্যে�ে নি�জ দে�শ ও বংংশ ত্যাা�গ করে� হি�জরত করে�ছি�লে�ন, 

তে�মনি� মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-ও আল্লাাহর দ্বীীন কাায়ে�মে�র উদ্দে�শ্যে�ে নি�জ শহর মক্কাা ছে�ড়ে� মদীীনাায় 

হি�জরত করে�ছি�লে�ন। ইব্রাাহীীম (আ.) মাানুুষকে� আল্লাাহর ইবাাদতে�র জন্যয তাঁঁ�র সন্তাানকে� 
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নি�য়ে� কাাবাাঘর পুুনর্নি�ির্মাা�ণ করে�ছি�লে�ন। তে�মনি� মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-ও তাঁঁ�র সাাহাাবি�দে�র সঙ্গে� নি�য়ে� 

আল্লাাহর ইবাাদতে�র জন্যয মক্কাা বি�জয়ে�র পর কাাবাা থে�কে� এবংং মক্কাা থে�কে� সকল বাাতি�ল 

উপাাস্যয, মূূর্তি�ি ও প্রতি�মাা অপসাারণ করে�ছি�লে�ন।

মুুসাা (আ.)-কে� আল্লাাহ তুুরে� সাাইনাায় নি�য়ে� তাঁঁ�র সঙ্গে� কথাা বলে�ছি�লে�ন, যাা ছি�ল তাঁঁ�র 

জন্যয এক বি�শে�ষ সম্মাান। মহাান আল্লাাহ মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-কে�ও মি�রাাজে�র রাাতে� সাাত আসমাানে�র 

ওপরে� নি�য়ে� তাঁঁ�র সাাথে� একাান্তে� কথাা বলে�ছি�লে�ন। মুুসাা (আ.)-এর মুুজি�জাা হি�সে�বে� আল্লাাহর 

হুকুুমে� সাাগর দ্বি�খণ্ডি�ত হয়ে�ছি�ল, আর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-এর মুুজি�জাা হি�সে�বে� আল্লাাহর হুকুুমে� চাঁঁ�দ 

দ্বি�খণ্ডি�ত হয়ে�ছি�ল। মুুসাা (আ.)-কে� আল্লাাহ একটি� বড় উম্মত দি�য়ে�ছি�লে�ন, কি�ন্তু তাঁঁ�র 

উম্মতে�র মধ্যে�ে কি�ছু লো�োক আল্লাাহর অবাাধ্যয হয়ে� তাঁঁ�কে� কষ্ট দি�য়ে�ছি�ল। একইভাাবে� মুুহাাম্মাাদ 

 �কে�ও আল্লাাহ বড় উম্মত দি�য়ে�ছে�ন, এবংং মদীীনাার মুুনাাফি�ক ও অবাাধ্যয ইহুদি�রাা তাঁঁ�কে-صلى الله عليه وسلم

দাারুণভাাবে� বি�চলি�ত ও কষ্ট প্রদাান করে�ছি�ল।

এভাাবে� আমরাা দে�খতে� পাাই, আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-এর পবি�ত্র জীীবনে� পূূর্বববর্তীী� প্রাায় সকল 

নবীীদে�র জীীবনে�র প্রাায় সকল ঘটনাা ও পরীীক্ষাার এক অপূূর্বব সম্মি�লন ঘটে�ছি�ল। রাাসূূল 

 এর জীীবন ছি�ল পূূর্বববর্তীী� সকল নবীীদে�র জীীবনে�র বি�শে�ষ গুণাাবলি�র এক সমাাবে�শ এবংং-صلى الله عليه وسلم

অপরদি�কে� তি�নি� হলে�ন শে�ষ নবীী, যাার জীীবনে�র মাাধ্যযমে� কি�য়াামত পর্যযন্ত সকল উম্মতে�র 

জন্যয দৃৃষ্টাান্ত স্থাাপন করতে� হবে�। তাাই তাঁঁ�র পবি�ত্র জীীবনে�র প্রতি�টি� অধ্যাা�য়ে�ই যে�মন রয়ে�ছে� 

বি�ভি�ন্ন রকম পরীীক্ষাা, অপরদি�কে� রয়ে�ছে� আল্লাাহর প্রতি� গভীীর ভাালো�োবাাসাা, আত্মনি�বে�দন এবংং 

মাানবতাার প্রতি� অপরি�সীীম ভাালো�োবাাসাার এক উত্তম প্রতি�চ্ছবি�।

ইয়াাকুুব (আ.) তাঁঁ�র আদরে�র সন্তাান ইউসুুফ (আ.)-কে� হাারি�য়ে� এত কেঁ�ঁদে�ছি�লে�ন যে�, 

তি�নি� অন্ধ হয়ে� যাান, যদি�ও তাঁঁ�র মো�োট পুুত্রসন্তাান ছি�ল ১২ জন। মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর জীীবনে� 

তি�নজন পুুত্রসন্তাান জন্মগ্রহণ করে� এবংং তি�নজনই শৈ�শবে� ইন্তে�কাাল করে�ন।

নবী ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভাইয়়েরা হত্্যযার ষড়যন্ত্র করে কূপে নিক্ষেপ করে এবং 

তাঁকে বাড়়ি ও এলাকা থেকে বিতাড়িত করে। পরবর্্ততীকালে ইউসুফ (আ.) মিশরের 

শাসনকর্্ততা হয়ে যখন তাঁর ভাইদের সম্মুখীন হন, তখন তিনি প্রতিশো�োধ না নিয়ে তাদের 

ক্ষমা করে দেন, যদিও ইউসুফ (আ.)-এর হাতে তখন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ছিল। 
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একইভাাবে�, রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-কে�ও তাঁঁ�র স্বজাাতি� কুুরাাইশ ভাাইয়ে�রাা হত্যাা�র ষড়যন্ত্র করে�, যে� 

কাারণে� তি�নি� মক্কাা শহর ত্যাা�গ করতে� বাাধ্যয হন। পরে� মক্কাা বি�জয়ে�র পর, তি�নি� কুুরাাইশদে�র 

পূূর্বব শত্রুতাার প্রতি�শো�োধ নাা নি�য়ে� তাাদে�র সকলকে� ক্ষমাা করে� দে�ন, যদি�ও তাঁঁ�র হাাতে�ও 

তখন নগর এবংং রাাষ্ট্রে�র সকল ক্ষমতাা বি�দ্যযমাান ছি�ল।

নবীী ইউনুুস (আ.)-কে� আল্লাাহ মাাছে�র পে�টে� রে�খে� পরীীক্ষাা করে�ন। দুুনি�য়াাতে� তখন 

তাঁঁ�কে� সাাহাায্যয করাার মতো�ো আর কে�উ ছি�ল নাা, একমাাত্র আল্লাাহ ছাাড়াা। একইভাাবে� মক্কাা 

থে�কে� মদীীনাায় হি�জরতকাালে� আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم গাারে� সাাওর পাাহাাড়ে�র সংংকীীর্ণণ গুহাায় 

তি�ন দি�ন কাাটি�য়ে�ছি�লে�ন। শত্রুরাা প্রাায় হাাতে�র নাাগাালে� চলে� এসে�ছি�ল এবংং চরম অসহাায় 

অবস্থাায় একমাাত্র আল্লাাহ ছাাড়াা তখন আর কে�উ তাঁঁ�কে� সাাহাায্যয করতে� সক্ষম ছি�ল নাা।

নবীী আইযু়ুব (আ.)-কে� আল্লাাহ কঠি�ন অসুুস্থতাার মাাধ্যযমে� পরীীক্ষাা করে�ছি�লে�ন। রাাসূূল 

 কে�ও এক ইহুদি� নাারীী খাাবাারে� মাারাাত্মক বি�ষ প্রয়ো�োগ করে� হত্যাা� চে�ষ্টাা করে�ছি�ল এবংং সে�ই-صلى الله عليه وسلم

বি�ষাাক্ত খাাবাার খে�য়ে� একজন সাাহাাবি�র সাাথে� সাাথে� মৃৃতু্যু� হয়। রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-কে�ও সে�ই বি�ষক্রি�য়াার 

যন্ত্রণাা বহুদি�ন সহ্যয করতে� হয়ে�ছি�ল।

নবীী দাাউদ (আ.) নি�য়মি�ত একদি�ন পরপর রো�োজাা রাাখতে�ন। মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-ও সপ্তাাহে� দুুই 

দি�ন এবংং রমাাদাান ও শাাবাান মাাস ছাাড়াা অন্যাা�ন্যয মাাসে� কমপক্ষে� তি�ন দি�ন রো�োজাা রাাখতে�ন। 

শাাবাান মাাসে� তি�নি� প্রাায় পুুরো�ো মাাস রো�োজাা রাাখতে�ন। দাাউদ (আ.)-এর যে�মন অসংংখ্যয স্ত্রীী 

ছি�ল, তে�মনি� মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এরও পবি�ত্র জীীবনে�ও একসাাথে� নয়জন স্ত্রীী ছি�ল এবংং সকলে�র 

সঙ্গে� তি�নি� সুুন্দর ভাারসাাম্যয আচরণ করে�ছে�ন। এটি� নিঃ�ঃসন্দে�হে� একটি� বড়ো�ো পরীীক্ষাা, কাারণ 

প্রত্যে�েক স্ত্রীীর মনো�োভাাব এবংং আচরণ স্বাাভাাবি�কভাাবে�ই আলাাদাা ছি�ল। দাাউদ (আ.)-এর 

মতো�োই আল্লাাহর রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-ও জীীবনে� অসংংখ্যয যুুদ্ধে� সমু্মুখ থে�কে� নে�তৃত্ব দি�য়ে�ছে�ন।

আল্লাাহ ঈসাা (আ.)-কে� জীীবি�ত অবস্থাায় আসমাানে� তুুলে� নি�য়ে�ছি�লে�ন তাঁঁ�র চরম বি�পদে�র 

সময়। তে�মনি� রাাসূূল صلى الله عليه وسلم-কে�ও জীীবি�ত অবস্থাায় মি�রাাজে�র মাাধ্যযমে� আল্লাাহ সাাত আসমাান 

ভ্রমণ করি�য়ে�ছে�ন, যখন স্ত্রীী খাাদি�জাা (রাা.) এবংং চাাচাা আবুু তাালি�বে�র ইন্তে�কাালে�র পর তি�নি� 

মাানসি�কভাাবে� অত্যযন্ত দুুর্ববল অবস্থাায় ছি�লে�ন এবংং মক্কাায় দাাওয়াাহর পরি�বে�শও অত্যযন্ত 
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সংংকীীর্ণণ হয়ে� পড়ে�ছি�ল। এমন একটি� নাাজুুক সময়ে� ইসরাা ও মি�রাাজে�র ঘটনাার মাাধ্যযমে� 

আল্লাাহ তাঁঁ�র নবীীকে� صلى الله عليه وسلم সম্মাানি�ত করে�ন এবংং তি�নি� মাানসি�কভাাবে� এই দুুর্ববল অবস্থাা কাাটি�য়ে� 

উঠতে� সক্ষম হন।

আল্লাাহ নবীী সুুলাাঈমাান (আ.)-কে� বাাতাাসে�র মাাধ্যযমে� স্বল্প সময়ে� দূূরদে�শে� ভ্রমণ 

করি�য়ে�ছে�ন। তে�মনি� আল্লাাহ মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-কে�ও বো�োরাাকে�র মাাধ্যযমে� মি�রাাজে�র রাাতে� স্বল্প 

সময়ে� বাায়তুল মাাকদি�স ভ্রমণ করি�য়ে�ছে�ন। মাারইয়াাম (আ.)-কে� যে�মন তাার স্বজাাতি�র 

লো�োকে�রাা চাারি�ত্রি�ক অপবাাদ দি�য়ে� কষ্ট দি�য়ে�ছি�ল ঈসাা (আ.) জন্মে�র পরে�, তে�মনি� মুুহাাম্মাাদ 

 এর জীীবনে�ও আয়ে�শাা (রাা.) এর ইফকে�র ঘটনাার মাাধ্যযমে� চাারি�ত্রি�ক মি�থ্যাা� অপবাাদে�র-صلى الله عليه وسلم

মুুখে� চরম ধৈ�র্যয ও সবরে�র পরীীক্ষাা দি�তে� হয়ে�ছে�। 

সুুবহাানআল্লাাহ! প্রাায় সকল নবীীর জীীবনে�র সম্মি�লি�ত পরীীক্ষাা, গুণাাবলি� এবংং সম্মাান-

মর্যাা�দাার এক অনন্যয সংংমি�শ্রণ হলো�ো আমাাদে�র প্রি�য় নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর পবি�ত্র জীীবন। 

পূূর্বববর্তীী� একে�কজন নবীীর জন্যয মাাত্র একটি� বাা দুুটি� ঘটনাা ছি�ল তাাদে�র জীীবনে�র পরীীক্ষাা, 

পক্ষাান্তরে� প্রাায় সকল নবীীর সম্মি�লি�ত পরীীক্ষাা, গুণাাবলি� এবংং সম্মাানে�র এক অনন্যয মি�শ্রণ 

হলো�ো আখে�রীী নবীী মুুহাাম্মাাদ صلى الله عليه وسلم-এর পবি�ত্র জীীবন। নাানাারকম পরীীক্ষাা, কষ্ট, শাারীীরি�ক 

নি�র্যাা�তন এবংং মাানসি�ক চাাপ থাাকাা সত্ত্বে�ও রাাসূূলে�র পবি�ত্র মুুখে� সব সময়ই ছি�ল মহাান 

আল্লাাহর প্রতি� শুকরি�য়াা এবংং কৃৃতজ্ঞতাা। সমস্ত ফরজ ইবাাদতে�র পরও তি�নি� রাাতভর 

আল্লাাহর সন্তুষ্টি�র জন্যয বে�শি� বে�শি� তাাহাাজু্জুদে�র নাামাাজ আদাায় করতে�ন।
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 َ نََ يَرَۡجُُۡواْْ ٱللَّهَ� �مََِن كَاا سۡۡوََةٌٌ حََسََنََةٞٞ لِّ
ُ
ِ أُ نََ لََكُُمۡۡ فِيي رَسَُُولِِ ٱ�للَّهِ َلَّقََدۡۡ كَاا

َ كََثِيِٗرٗا ٢١  َوۡۡمََ ٱلۡأٓخِِرََ وََذََكََرََ ٱللَّهَ� وََٱلۡيَ�
“তো�োমাদের মধ্্যযে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে 
অধিক স্মরণ করে তাদের জন্্য রাসূলের অনুসরণের মধ্্যযে রয়েছে উত্তম আদর্্শ।” 

(সূরা আহযাব, আয়াত ২১)

কী অসাধারণ একজন মানুষ! আর কী অসাধারণ একটি জীবন! সুবহানআল্লাহ! 

তাইতো�ো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকেই মানবজাতির জন্্য উসওয়়াতুন হাসানা, 

অর্্থথাৎ সর্বোত্তম আদর্্শ হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। 

আর কীী বি�শাাল সৌ�ৌভাাগ্যয যে� আল্লাাহ আমাাদে�র এমন মহাান নবীীর উম্মত হওয়াার 

সৌ�ৌভাাগ্যয দাান করে�ছে�ন। আলহাামদুলি�ল্লাাহ! আমরাা যে�ন তাঁঁ�র পবি�ত্র জীীবন, আমল, আখলাাক 

এবংং দাাওয়াাহর কাাজকে� আমাাদে�র জীীবনে� অনুুসরণ করে� নি�জে�দে�র জীীবনকে� পবি�ত্র করতে� 

পাারি�। আল্লাাহ আমাাদে�রকে� নবীী صلى الله عليه وسلم-এর জীীবন থে�কে� শি�ক্ষাা গ্রহণ করাার তাাওফি�ক দাান 

করুন। আমীীন।
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চন্দ্রে ফাটল

সত্যয কীীভাাবে� অস্বীীকাার করো�ো, যখন চন্দ্রে� হলো�ো ফাাটল?
সত্যে�ের পরীীক্ষাা নি�তে� মক্কাার কাাফি�ররাা, হয়ে� গে�ল বি�হ্বল।

    সত্যযদ্রো�োহীী কাাফি�রদে�র হলো�ো কি�নাা, প্রমাাণ ও নি�দর্শশনে�র প্রয়ো�োজন।

নবীী হি�সে�বে� তো�োমাাকে� মাানবো�ো আমরাা, যদি� চাঁঁ�দকে� করো�ো খণ্ডি�ত।
সে�ই নি�দর্শশন আজও রয়ে� গে�ল, কি�ন্তু মূূর্খখরাা রইল হি�দাায়াাত বঞ্চি�ত।

এক টুুকরো�ো চাঁঁ�দ পূূর্বে�ে হে�লে� গে�ল, আর এক টুুকরো�ো পশ্চি�মে�।
নবীী নি�শ্চই করে�ছে� জাাদুু, তাারাা বলে� আমরাা ছি�লাাম বি�ভ্রমে�।

কাাফি�রদে�র এটাা চি�রাায়ত স্বভাাব, সত্যযকে� অস্বীীকাার করাার।
আকাাশে�র ফে�রে�শতাা জমি�নে� নাামলে�ও, ভাান করে� নাা দে�খাার।

চন্দ্র বি�দীীর্ণণ এক বি�শাাল ঘটনাা, যাা কি�য়াামতে�র নি�দর্শশন।
সত্যে�ের আহ্বাানে� চন্দ্র বি�দীীর্ণণ হয়, কি�ন্তু কাাফি�রে�র অন্তর হয় নাা উন্মো�োচন।

তে�রটি� বছর ধরে� রাাসূূলে�র আহ্বাান, সাাক্ষীী রইল মক্কাার অলি�গলি�।
আরও সাাক্ষীী রইল আকাাশে�র চাঁঁ�দ, সে�ই কাাহি�নি� তো�োমাাদে�র বলি�।

আল্লাাহর কাালাাম-আল্লাাহর রাাসূূল, তো�োমরাা আর কত চাাও নি�দর্শশন?
সত্যযকে� একদি�ন নি�জ চো�োখে� দে�খবে�, বড্ড দে�রি� হবে� সে� দর্শশন।

সত্যযদ্রো�োহে�র পরি�ণাাম ভয়াাবহ, চাারপাাশে� হাাজাারো�ো নি�দর্শশন উপস্থি�ত।
এত নি�দর্শশন এত অনুুগ্রহ, আফসো�োস তবুু কাাফি�রদে�র ফে�রে�নি� সংংবি�ৎ।
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ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী ঈসাাকে�, ভাালো�োবাাসো�ো নবীী মুুহাাম্মাাদ। 
নবীীরাা সবাাই আল্লাাহর বাান্দাা, আমরাা তাঁঁ�দে�রই উম্মত

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী মুুসাাকে�, ভাালো�োবাাসো�ো নবীী আহমাাদ।
নবীীরাা হলে�ন মাানবজাাতি�র জন্যয, আল্লাাহর দে�ওয়াা শ্রে�ষ্ঠ সম্পদ

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী ইব্রাাহীীমকে�, ভাালো�োবাাসো�ো নবীীয়ে� মো�োস্তফাা।
নবীীর প্রতি� দরুদ ও সাালাাম পাাঠাাতে�, মুুমি�নরাা কখনো�ো দে�য়নি� ইস্তফাা

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী দাাউদকে�, ভাালো�োবাাসো�ো শে�ষ পয়গাাম্বর। 
তাাওহীীদে�র বাাণীী একটাাই ছি�ল, যে�মন আকাাশ যুুগে� যুুগে� নীীলাাম্বর

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী সুুলাাঈমাানকে�, ভাালো�োবাাসো�ো আবুুল কাাসি�ম।
সুুলাাঈমাানে�র বংংশ যে�মন সম্মাানি�ত, তে�মনি� সম্মাানি�ত বনুু হাাশি�ম

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী আদমকে�, ভাালো�োবাাসো�ো রাাহমাাতুুল লি�ল আলাামীীন।
মাানুুষে�র জন্ম-মৃৃত্যুু� চি�রকাালই ছি�ল, মহাান আল্লাাহর ক্ষমতাার অধীীন

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী নুুহকে�, ভাালো�োবাাসো�ো যাার হাাতে� কাাউসাার।
জাাহাান্নাামে�র শাাস্তি� তাাদে�র জন্যয, যাারাা দুুনি�য়াায় করে�ছে� অনাাচাার

ভাালো�োবাাসো�ো তো�োমরাা নবীী ইউসুুফকে�, ভাালো�োবাাসো�ো যি�নি� করবে�ন শাাফাাআত
জীীবন সংংশয়ে�ও নবীীরাা সমুুন্নত রে�খে�ছে�ন, মহাান আল্লাাহর আয়াাত



41উসওয়াতুন হাসানা

হি�দাায়াাতে�র জন্যয আল্লাাহ পাাঠি�য়ে�ছে�ন, বি�শ্বস্ত নবীী ও রাাসূূল।
আল্লাাহর কি�তাাবে� ভুুল নে�ই কো�োনো�ো, কুুরআনে�র বাাণীী শতভাাগ নি�র্ভুু�ল 

নবীীরাা দাায়ি�ত্ব পাালন করে�ছে�, পৌঁ�ঁছে� দি�য়ে�ছে� আল্লাাহর বাাণীী।
নবীীদে�র কাারণে� রো�োজ হাাশর-নাাশর, কি�য়াামত কাাকে� বলে� জাানি�

নবীীর ধাারাাবাাহি�কতাায় মুুহাাম্মাাদ মুুস্তাাফাা, সর্ববশে�ষ আখে�রীী নবীী
আল-কুুরআন দি�য়ে�ছে� মুুমি�নে�র অন্তরে�, জীীবনে�র পূূর্ণাা�ঙ্গ ছবি�

নবীীদে�র নি�য়ে� ভে�দাাভে�দ করো�োনাা, করো�োনাা বাাড়াাবাাড়ি�
যাারাা বলে� নবীীরাা আল্লাাহর পুুত্র, তাাদে�র সাাথে� ঈমাানে�র ছাাড়াাছাাড়ি�

আল্লাাহর সাাথে� কাাউকে� শরীীক করো�োনাা, কাাল কি�য়াামতে� হবে� জবাাবদি�হি�
নবীীরাা আল্লাাহর বাাণীীর বাাহক, আর আমরাা সে�ই রবে�রই আবদি�হি�৷


